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বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন।| ঠা : ভু 


মুখস্ত 


স্বামী বিবেকানন্দের পরিত্রা্ক' বইটিতে শ্রীচট্টোপাধ্যায় 
পরিব্রাজক বইটিকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দের সমকালীন 
মানসিকতা, তার সাহিতাধারার পরিচয় ও গগ্ভশিল্প, তার মুক্তবুদধি 
ও প্রকৃতি-সৌন্দধ-বোধ, তার দেশ-দেশাস্তর-বোধ ও কালচেতনার 
বিচার-বিপ্লেষণে নেমেছেন | সমালোচনার ক্ষেত্রে এই তার প্রথম 
চেষ্টা। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠা ও বিশ্লেষণীশক্তির জোরে তিনি প্রথম 
চেষ্টার দ্বিধা কাটি:য় বন্ক্ষেত্রে্ট নতুনভাবে ভাববার চে! করেছেন 
এবং প্রকাশনৈপুণো তার আলোচনাকে নাটকীয় বেগ দিতে 
পেরেছেন এইটাই পাঠক সানন্দে লক্ষা করবেন। 

প্রবল বাক্তিত্বের বলে প্রতিভা মূলতঃ সাহিতিক না হয়েও 
কোনো কোনো সময়ে সাহিতোর ক্ষেত্রে বিশিঃতা আনতে পারে, 
প্রবল আস্তরিকতায় তিনি ভাষায় স্বকীয় স্টাইল আনতে পারেন, 
দেশ-বিদেশের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার নিভীক বিচার করতে 
পারেন, একটা বিরাট মানসিকতা ও গভীর রসিকতার খনিও হয়ে 
উঠতে পারেন । এবং, দেশ-দেশান্তরের সংস্কৃতির তুলনামূলক বিচারে 
একটা আন্তর্জীতিক মানসিকতার পরিচয়ও তিনি দিতে পারেন-_ 
বিবেকানন্দের জীবন ও রচন। তা প্রমাণ করে । 

শ্রীচট্রোপাধ্যায় “পরিব্রাজক'কে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দের এই 
বাক্তিত্বের পরিচয়কে নিদ্ধিধাথ্ণ প্রকাশ করতে পেরেছেন বলে তাকে 
ধন্যবাদ জানাই । 


উজ্জলকুমার মজ্মদার 


নিবদন 


স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্কিত্ব মনীষ। কর্নকৃতি ও সাহিত্য প্রভৃতি 
সম্পর্কে বহু বিদগ্ধ-পপ্তিত. প্রাজ্ঞ-সমালোচক নানাভাবে আলোকপাত 
করেছেন ; কিন্তু তার রচনাগুলির সামগ্রিক পর্যালোচনার অবকাশ 
এখনও বথেঈ পরিমাণে আছে নলে মামার বিশ্বাস। বাংল 
সাম্মানিক পর্যায়ে পরিব্রাজক' গ্রন্থটি পড়াতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের 
প্রয়োজন-মাফিক উল্ত গ্রন্থের উপর একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থের 
সন্ধান দিতে অসমর্থ হয়েছি; হয়তো তার জন্য আমার অজ্ঞতা ও 
সীমিত জ্ঞান দায়ী। তবে পরামর্শ দিয়েছি ড. অসিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক 
শঙ্করের সম্পাদিত “বিশ্ববিবেক+, ড. প্রণবরঞ্ন ঘোষের “বিবেকানন্দ 
ও বাংল! সাহিত্য", ড. হরপ্রসাদ মিত্রের “বিবেকানন্দের সাহিত্য ও! 
সমাজ-চিন্তাঁ এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি 
পড়বার। ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবেকানন্দের 
অন্তান্ত বাংলা মৌলিক রচনাগুলির সংঙ্ষিণ্ত আলোচনাস্থত্রে কিছু 
বিস্তুতভাবে পরিব্রাজক" গ্রন্থটি বিভিন্ন আলোকে দেখবার সাধ্যমত 
চেষ্টা করেছি আমার এই আলোচন গ্রন্থে। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
জানাই যে, আমার আলোচনা গ্রন্থে স্থান ও ব্যক্তির নামের বানানের 


ক্ষেত্রে মূল গ্রন্থকেই অনুমরণ করেছি । ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন সিদ্ধ 
হলে আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক জানব এবং কোন শিক্ষক গ্রন্থটি থেকে 
সামান্য মাত্র সাহায্য পেলে কুতার্থ হব। এই প্রসঙ্গে জানাই 
ধে, পূর্বোল্লিখিত গ্রস্থগুলি ও “গদ্য-শিল্পী রবীন্দ্রনাথ' গ্রস্থ থেকে 
আমি অল্প-বিস্তর সাহায্য নিয়েছি। আমার গ্রন্থের 'গগ্ভশিল্পী 
বিবেকানন্দ' শীধক অধাঁয়টি রচনায় ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“বিবেকানন্দ ও বাংলাগগ্ভ' প্রবন্ধটির সাহাধা নিয়েছি। 
কলকাতা বিশ্ববি্ঠালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ড. 
উজ্জলকুমার মজমদার আমার গ্রন্যের ভূমিকা লিখে দিয়ে গ্রন্থের 
মর্াদাবৃদ্ধি করেছেন। তার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। 
গ্রন্থটি রচনাকালে ধার অভিমতের দ্বারা আমার সিদ্ধান্তকে 
যাচাই করেছি তিনি আমার পিতৃদেব, আজীবন শিক্ষাত্রতী 
প্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় । তীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানে। 
নিতীস্তই ধৃত হবে। 
এই স্থষোগে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি রবীন্দ্রভারতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অধ্যাপক ও আমার প্রাক্তন শিক্ষক ড. শিবপ্রসাদ 
উষ্টাচার্ষের উদ্দেশে, যিনি আমায় বাংলাভাষা ও সাহিতাচচার ক্ষেত্রে 
প্রবেশাধিকার দিয়েছিলেন। বাদের উৎসাহ ও সন্সেহ উপদেশ 
এই রচনাকার্ষে সর্বদা আনায় প্রেরণ। দিয়েছে তাদের মধ্যে আমার 
অধ্যক্ষ ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান ড. পঞ্চানন চক্রবর্তী, 
পধ্যাপক শ্রীপাচুগোপাল দন্ত, অধ্যাপক শ্রীআদিতা চৌধুরী, 
“প্যাপক শ্রীশচীনাথ ভ্টাচাধ প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে স্মরণীয় । 
এ দর প্রত্যেককেই জানাই আমার প্রণাম। গ্রস্থরচনায় আমার 
ন.শয় দূর করার জন্য আমার অধ্যাপক ড. রবীন্দু গুপ্ত নান। ভাবে 
সাহায্য করেছেন । তার প্রতিও আমার প্রণাম জানাই । এর! 
ভিন্ন অধ্যাপক ননীকাস্ত রায়, অধ্যাপক চন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক 
৷ কল্যাণ চৌধুরী, অধ্যাপক অসীম গুপ্ত, অধাপক মণি রায়, বন্ধুব্র 


দেবশঙ্কর দাশ সর্বদা আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমার এই গ্রন্থ 
পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়ে আমায় প্রেরণা দিয়েছেন অধ্যাপক 
সনৎ মিত্র ( সনৎ দা” ) ও ড. স্্ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় (হভাষ দা' )। 

আমার সোদরপ্রতিম অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই 
গ্রন্তেব পরিকল্পন! থেকে শুরু করে মুদ্রণকার্য পর্স্ত প্রত্যেকটি স্তুরে 
মামাকে সকল প্রকার সাহায্য করেছেন । তার স্লেহ ও ভালবাসার 
কাছে আমি চিরণে আবদ্ধ হলাম। স্বল্প সময়ের মধ্যে অথচ সবাঙ্গত্থন্দর- 
ভাবে গ্রন্থটির প্রকাশে সাহাযা করতে যখন কেউ রাঁজী হন নি, তখন 
সকল ছুয়ার হতে ফিরে হাজির হলাম এ. কে" সরকার আগ 
কোম্পানির ব্ব্তাধিকারী শ্লীঅনিলকুমার সরকার মহাশয়ের কাছে__ 
দেখলাম তিনি যেন আমার জন্য অপেক্ষা করেই ছিলেন। আমার 
প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তের মধ্যে গ্রন্থটির মুদ্রণ ও প্রকাঁশের যাবতীয় 
ব্যবস্থা করে দিলেন। ঠাব প্রতি আমার অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই । 
ধন্যবাদ জানাই শ্রীরামকৃষ্ণ £প্রসের ্তারবনাথ ঘোষ ও শ্রীদীলিপ 
উট্টাচাধকে-_-এ দের সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত গ্রন্থটি গ্রকাশ করা 
সম্ভব হ'ত না । মহারাজ মণীন্দ্রন্্র কলেজের গ্রস্থাগাঁরিক শ্রীভবরগ্তন 
চাকলাদার ও শ্রীদীলিপ চট্টোপাধ্যায় প্রয়োজন মত বই সরবরাহ 
করে আমার রচনায় যথে্ট সাহাযা করেছেন এদের ছ'জনের 
প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই । মুদ্রণপ্রমাদ ও আমার অসতর্কতার 
জন্য যে সব ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে গেছে তা আমার প্রথম প্রচে! 
হিসাবে ক্ষমার্থ হ'বে বলে আশ। করি এবং *িক্ষকসমাজের কাঁছ থেকে 
সন্সেহ অভিমত পেলে নিজেকে কৃতার্থ বোধ করব। 


ভ্ীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় 


১ 


1 বাবকানলজ্দ ও যুগমানস ॥ 


দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে যখন আত্মসস্তত্রির মনোভাব প্রাধান্য পায় 
তখন স্থিতিশীলতা বা গতিহীনত। তমসাবৃত করে তোলে নতুন 
জীবন-স্ূর্যের অভ্যদ্রয়কে, সংঘাত-সংঘর্ষ তথা আন্দোলন তখন 
অনিবার্ধ হয়ে ওঠে নব-স্ৃষ্টির সম্ভাবনাকে মূর্ত করে তুলতে । 
উনবিংশ শতাব্দী বিশেষ অর্থে এই সংঘাত ও সংঘর্ষের যুগ। বাঙল৷ 
দেশে বাঙালীর চিন্তা-চেতনায় তখন একদিকে যেমন ছিল আত্ম- 
সন্ত্টিবোধ এবং যার অনিবার্য পরিণাম ছিল গতিহীনতা, অপর 
দিকে তেমনি ক্গীণকণ্ঠে ধ্বনিত হয় বাধন-ভাঙার জয়গান-_ 
তামসিকতার কারাগার থেকে প্রাণচঞ্চল জীবনবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ে 
ভরপুর মনুয্যত্বের মুক্তি ঘটান। এখন এই যুগমানসের বিশেষ 
স্বরনপটি বিচার্য । 

বাঙালী-জীবনে সেই সময় ইংরেজের কেবল সাম্রাজ্যিক নয়, 
মানসিক বিজয়ও বিস্তার লাভ করেছিল। ইহভোগ-সর্বস্থ 
ইংরেজের শিক্ষা নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মর্মান্তিক বিপ্যয়ের 
স্ট্টি করে। পাশ্চাত্য হিউম্যানিজমের গ্রভাবে উদারতন্ত্রী মানবিক 
আদর্শ অর্জন তখনও সস্তব হয়নি অথচ জাতীয় জীবনের শ্রেয়- 
বোধের আদর্শও অবসিত্তপ্রায়। সনাতন হিন্দুধর্ম ও জীবনাচরণের 
প্রতি অবজ্ঞ। এবং ইংরেজের নিবিচার অন্গুকরণ সংস্কার-মুক্তির 
সোপান বলে শিক্ষিত বাঁডালী সমাজের একটি বৃহত্তম অংশের কাছে 
বিশেষভাবে বিবেচিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের “বিলাতফের্ত' 
কবিতাঁতে এই মনোভাবটি বেশ স্পষ্ট ভাবে ধর! পড়েছে ঃ 


২ স্বামী বিবেকানন্দের পরিক্রাজক 


“আমরা বিলাতফের্তা ক' ভাই 
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই ; 
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার 
করিয়াছি সব জবাই 1৮ 
এই নব্য যুবসন্প্রৰায়ের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা, চাল-চলন, 
আদব-কায়দা অনুকরণের সঙ্গে সঙ্গে মগ্তপান ও আন্ুষজিক নানাবিধ 
অর্টাচারের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি পায়। পাশ্চাত্য বিগ্ভা পরিপাক ও 
সংস্কারের শৃঙ্খল মোচনের জন্য ইঙ্গবঙ্গ আদব-কায়দার প্রকাশ ও 
হ্বরাপান ক্রমশঃই ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। 
রাজনারায়ণ বন্থুর স্বীকারোক্তিতে তৎকালীন নব্য যুবসম্প্রদায়ের 
মানসিক পট-চিত্র পাওয়া যায় £ 
“*..আমাদিগের বাসা তখন পটলডাঙ্গায় ছিল। আমি 
পাড়ার ঈশ্বরন্ত্র ঘোষাল ( ইনি পবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া 
শীস্তিপুরে অনেক দিন কার্য করিয়াছিলেন ), প্রসন্নকুমার সেন 
এবং নন্দলাল মিত্র প্রভৃতির সহিত কলেজের গোলদিঘীতে মদ 
খাইতাম, এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস হইয়াছে, সেখানে 
কতকগুলি শিক-কাবারের দোকান ছিল, তথ! হইতে গোলদিঘীর 
রেল টপকাইয়া (ফটক দিয়া বাহির হইবার বিলম্ব সহিত না) 
উক্ত কাবাব কিনিয়া আনিয়1 আমরা আহার করিতাম। আমি 
ও আমার সহচরেরা এইরূপ মাংস ও জলম্পর্শ শুন্ত ব্রাপ্ডি খাওয়া 
সভ্যতা ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠী প্রদর্শক কার্য মনে 
করিতাম।"', 
বাঙলা দেশের আর একটি চিন্তাশীল শ্রেণী সেই সময়ে পাশ্চাত্য 
দেশীয় প্রত্যক্ষবাদ, যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবে সাম্য ও সমন্বয়ের 
আদর্শে বেসামাল হয়ে রামমোহন-প্রবতিত হিন্দুধর্মের বৈদাস্তিক 





১, বরাজনারায়ণ বস্থ--_-আত্মচরিত $ পৃ. ৪১--৪২। 


বিবেকানন্দ ও যুগমানস ৩ 


একেশ্বরবাদী ব্যাখ্যাকে পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্গধর্ম নামে উপ-ধর্মের 
স্ষ্টি করেন এবং পারম্পরিক কলহে তার অবস্থান্তর ঘটাতে থাকেন। 
কেশবচন্দ্র সেন ও তার সমর্থকরা ১৮৬৫ গ্রীন্টাব্দে 'ত্রাহ্মদমাজ' 
পরিত্যাগ করে ১৮৬৬ খ্বীস্াব্দে “ভারতব্ধীয় .ব্রাহ্মঘমাজ+ গঠন 
করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মপমাজের নামান্তর ঘটে “আদি 
ব্রাহ্মদমাজে' (১৮৬৮) পরিণত হয়। ১৮৮১ গ্রীন্থীব্দে কেশবচন্দ্ 
মাঘোৎসবে পঠিত অভিভাষণে সবধর্ম সমন্বয়ের আদর্শে “নববিধান' 
নামে নবধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণ। করেন এবং তার অন্ুগামীরা 
মতবিরোধের ফলে কলিকাত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ* স্থাপনের কথা 
ঘোধণ। করেন। এঁতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার ব্রাহ্মদভাগুলির 
এই ক্রমিক অবস্থান্তরের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন £ 


“ধর্মমতের স্বাধীনতার জন্য ব্রাহ্মলমাজের প্রতিষ্ঠা করেন 

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ, সামাজিক জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠায় 

অগ্রসর হন কেশবচন্দ্র এবং সাধারণ লোকের সর্ব বিষয়ে তুল্য 

অধিকারের দাবির উপরপ্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ।”১ 
পক্ষণশীল হিন্ুসমাজ তখন এই পরিবর্তনের মুখোমুখি ন৷ দাড়িয়ে 
মরুভূমিতে বালুঝঞ্জার মধ্যে উটের মতো বালিতে মুখ গুজে আত্ম" 
রক্ষার উপায় হিসাবে জীর্ণ সংস্কারগুলিকে আকড়ে ধরতে লাগল । 
এই সম্পকে বিবেকান্দের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য £ 


“বর্তমান ভারতে ধর্মের মুলতত্ব অন্তহিত হইয়াছে, কেবল 
কতকগুলি বাহ অনুষ্ঠান পড়িয়া আছে। এখানকার লোক এখন 
হিন্দুও নহে বৈদাস্তিকও নহে ; তাহারা ছু মার্গী। রান্নাঘর এখন 
তাহাদের মন্দির এবং হাড়ি দেবতা হইয়া দাড়াইয়াছে।”ং 





১, রমেশচন্জ্ মন্তুমদার_-বাংলাদেশের ইতিহাস £ আধুনিক বৃগ। পৃ- ১৯২। 
২. স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ( ৫৭ খণ্ড) £ খেতড়িতে বন্তৃতা-- 
বেদান্ত । পৃ. ৩৪৭। 


৪ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


লোকাচার, দেশাচার এবং সংস্কারের ছবল শৃঙ্খল ধর্মের বেনামীতে 
অবরোধ স্থষ্টি করে পরিবর্তনের এই ছূর্বার গতিপথকে রুদ্ধ করতে 
চাইল। পাশ্চাত্যের সকল কিছুর প্রতিই অশ্রদ্ধা এবং অবহেলা 
যেমন প্রকট হয়ে উঠল, তেমনি সমভাবে চলতে লাগল শ্রেণী-বিদ্বেষ 
এবং জাতিভেদের কঠোরতা পালন । ফলে পাশ্চাত্য ভাবধারার 
প্রবল আঘাত হিন্দু ধর্ম ও সমাজের ভিত্বিভূমিকে যেমন বাইরে 
থেকে ক্রমশঃ ক্ষয় করতে লাগল, তেমনি অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও 
বিদ্বেষ-প্রবণতা৷ ভিতর থেকে আঘাত করে দেশকে দুর্বল করে তুলতে 
লাগল। সেই সময়ে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মতাদর্শে বিশ্বাসী বাঙালীর 
চিন্তাচেতনার মধ্যে এঁক্য সংস্থাপিত না৷ হওয়ায় রাষ্তরীয় বন্ধন-মুক্তির 
প্রচেষ্টার মধ্যেও সংহতির যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়; ফলে 
স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল দূরাগত। সাত্রাজ্যবাদী ইংরেজ এই সুযোগে 
শোষণের জাল বিস্তৃত করে বাঙালী তথা ভারতবাসীকে অর্থ নৈতিক 
দিক থেকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। দারিপ্রযপীড়িত এবং সংস্কার- 
বিজড়িত বাঙল৷ দেশে তখন কয়েকজন প্রবুদ্ধচিত্ত মনীষী মুক্তির 
তোরণ-দ্বার অন্বেষণ করছিলেন । 

সাহিত্যে মধুস্থদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু প্রমুখ, সমাজ ও শিক্ষা- 
সংস্কারের ক্ষেত্রে বিদ্ভাসাগর এবং জ্ঞান-ভক্তি-যুক্তি ও ্বদেশ- 
হিতৈষণায় দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বন্থ, অক্ষয় দত্ত, হরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণীয় । বিবেকানন্দের শৈশব, বাল্য, কৈশোর 
লালিত হয়েছে এই আবহাওয়ায় । ১৮৬৩-র ১২ই জান্ুআরি 
বিবেকানন্দ জন্ম গ্রহণ করেন। তার জদ্মের বত্রিশ বছর পূর্বে 
ইয়ং বেঙ্গলের প্রাণসঞ্চারক ডিরোজিও এবং তিরিশ বছর পূর্বে 
ভারত-পথিক রামমোহনের তিরোধান ঘটে। বিদ্যাসাগরের বয়স 
তখন একুশ বছর। পরধর্মের ভয়াবহতা থেকে আত্মরক্ষার অক্ষম 
প্রচে্টা ও স্বধর্মের নিধনযজ্ঞ থেকে দেশ ও জাতিকে যুক্তি, বুদ্ধি ও 
বিচারের আলোকে টেনে এনেছিলেন এরা । ভাবসর্বস্ব এই জীবন- 


বিবেকানন্দ ও বৃগমানস ৫ 


চেতনাকে কর্মব্রতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উনিশ শতকে আবিভূতি 
হুলেন চিত্তদুয়ার-সুক্ত সত্যান্বেধী বীরসন্গ্যাসী বিবেকানন্দ । 


আত্মমুক্তিকামী সাধু-সন্ন্বাসীর দেশ ভারতবর্ষে এ এক নতুন 
সন্ন্যাসী--তিনি চান না নিজের মোক্ষ; চান ভারতবাসীর মোক্ষ, 
বিশ্ববাসীর মোক্ষ। গীতার কর্মযোগী কৃষ্ণের ধ্যানের সঙ্গ্যাসী তিনি 
_ জ্ঞান-ভক্তিনিশ্র কর্মযোগের মূর্ত বিগ্রহ। তিনি সাধনগীঠে 
আসীন অচল ধ্যানী নন ; সচল সন্গ্যাসী। আত্মবিশ্বাস ও আত্ম- 
প্রত্যয়হীন এবং সংশয় ও সন্দেহে আন্দোলিত দেশবাসীকে আত্মস্থ 
হতে আহ্বান জানালেন। তার আহ্বানের ভাষায় ছিল আগ্নেয়- 
গিরির অগ্নযুদৃশীরণের মতো! উত্তাপ এবং কর্মে ছিল বিদ্যুৎ-প্রবাহের 
দ্রেতত1। স্থগভীর প্রজ্ঞা, শাণিত যুক্তি, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি 
গভীর শ্রদ্ধা দেশবাসীকে সচকিত করে তুলেছিল । (প্রথম যৌবনে 
ধিনি লক, হিউম, হার্বাট স্পেন্সার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মানবতাবাদী 
দ্রার্শনিকের চিস্তাধারাকে পরিপাক করেছেন, তার মধ্যে দেশের 
সনাতন ধর্মের এই যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ 
"লক্ষ্য করে নিতান্ত প্রগতিবাদীও শ্রদ্ধান্বিত না হয়ে পারলেন 
না। দেশের প্রগতিশীল অংশের পাশ্চাত্যের অন্ধ অন্থুকরণ-স্পহা 
এবং রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের পাশ্চাত্যের প্রতি আকন বিদ্বেষ-বর্ষণকে 
তিনি প্রথমেই প্রশমিত করতে চাইলেন। এই উভয় শ্রেণীর 
দেশবাসীর বিচারবোধের এই অসম্পূর্ণতাকে “বুদ্ধিহীন বহি 
লোকের কথা' ১ বলে মন্তব্য করেন । দেশবাসীর এই বিচার-বিভ্রান্তি, 
সংশয়-সন্দেহ ও অহেতুক বিদ্বেষ-পরায়ণতা দূর করার জন্য 
বিবেকানন্দ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পথ ধরলেন । 


স্থপ্রাচীন এঁতিহোর অধিকারী ভারতবর্ষের অবর্ণনীয় ছুর্দশা দেখে 
স্বামীজীর আবেগপ্রবণ অন্তর বিদীর্ণ হয়ে গেল। যে ভারত একদিন 


১, স্বামী বিবেকানন্দ-_প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ; পৃ. ৩। 


ঙ স্বামী বিবেকানন্দের পরিত্াজক 


ধনৈশ্বর্ষে, কর্মে, বীর্ধে ও আধ্যাত্মিক সম্পদে মহীয়ান্‌ ছিল সেই 
ভারতবর্ষের চিত্তদৈস্ কর্মবিমুখতা, আত্মগ্রত্যয়হীনতা, সংস্কারান্ধতা ও 
পরান্ুকরণ প্রবৃত্তি-_-এককথায় ঘোরতর তামসিকত। দেখে স্বামীজীর 
স্বদেশ-প্রেমিক চিত্ত হাহাকার করে উঠল। দেশের ভরসাস্থল 
নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরান্থগত্য এবং অন্ুকরণ-স্পৃহাই স্বামীজীর 
কাছে সবচেয়ে ছুবিসহ হয়ে উঠেছিল । বর্তমান ও ভবিস্তাৎ সম্পর্কে 
আশ্বাসহীন দেশবাসীকে বিবেকানন্দ আশার বাণী শুনিয়েছেন এবং 
স্বদেশ সম্পর্কে আত্মশ্লাঘাবোধ জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন । স্বদেশ ও 
স্বসমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও গৌরববোধ অন্তরে জাগরিত না৷ হলে 
পরাধীনতা-মুক্তি সম্ভব নয়__এই সত্যানুভূতি থেকেই তিনি স্বদেশ- 
প্রেমের ভাবমূতিকে প্রত্যক্ষ রূপমূত্তি দিয়েছেন তাঁর রচনায় £ 
“হে ভারত $*'ভুলিও না_নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, 
মেধ, তোমার রক্ত, তোমার ভাই !...সদর্পে ডাকিয়া বল-_ 
ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের 
দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, 
আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই 
--ভারতের মৃত্তিকা আমার ন্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 


কল্যাণ ৮, 
উন্নিশ শতকে বাঙালী মনীধষীবৃন্দ কঠিন সাধনার দ্বারা ভারতবধের 


ভাব-মূতিকে আয়ত্ত করতে ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট 
সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর অভিমতটি উৎক লনযোগ্য ঃ 
“এইসব ব্যক্তি বিন্দুতে-সিন্ধু পরিণত হইয়াছিলেন, তাহারা 
প্রত্যেকে নিজেকে অণুভারতবর্ষরূপে দেখতেন, ভারতময়তা 
তাহাদের শুধু বুদ্ধির বস্ত নয় বিশ্বাসের বস্ত ছিল । তাহাদের 
সকলের প্রতিনিধিজূপে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় (জদ্ম ১৮৫৭ 
সাল) জননী আনন্রময়ীর মধ্যে জননী ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ 


১. স্বামী বিবেকানন্দ_ বর্তমান ভারত; পৃ. ২৪৯। 








বিবেকানন্দ ও হৃগমানস ণ 


করিয়া বলিয়াছিলেন-_তুমিই আমার ভারতবর্ষ” । বঙ্কিমচন্দ্র 
আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন-_ত্বং হি হ্ূর্গ। 
দশপ্রহরণধারিণী', দেশ ও দেবতা একীভূত হইয়া! দেখা দিল। 
বিবেকানন্দ ভারতসত্তাকে জীবনসত্তার মধ্যে ছড়াইয়া দিয় 
সর্বব্যাপী করিয়! তুলিয়াছেন, বলিয়াছেন, “শৈশবের শিশুশব্যা, 
যৌবনের উপ্বন, বার্ধক্যের বারাণসী ।' দেশকে ভৌগোলিক 
সত্তা ও রাজনৈতিক চিন্তা হইতে উধের্ব টানিয়া তুলিয়া একটি 
বৃহৎ ব্যাপক দৃঢ়মূল সর্বজনীন বোধের উপরে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস 
এ যুগের সাধনা, রবীন্দ্রনাথের শিবাজীর উক্তি «এক ধর্মরাজ্য 
পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি-_এই সাধনার! 
বাণীরপ ।৮* 
স্বদেশ সম্পর্কে বিবেকানন্দের এই উপলব্ধি কর্মব্রতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা- 
অর্জনে সচেষ্ট হয়েছিল। জাতিভেদজনিত সামাজিক অসংহতি 
থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষকে 
মনুষ্যত্বের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে 
অ$বদ্ধ করার উদার আহ্বানও ধ্বনিত হয়েছে। দেশ ও জাতির 
অগ্রগতির পথে আর একটি বাধাকে আশু অপসারণের তিনি 
পক্ষপাতি ছিলেন ; সেটি হল দারিদ্র্য । অন্নহীন, বন্ত্রহীন মানুষকে 
ধর্ম দর্শন তত্বকথ বুঝাঁন বিড়ম্বনা! মাত্র । ধর্মাচরণ যার জীবনে ব্রত 
সেই বিবেকানন্দ দারিক্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে ধর্মের গু 
কৈতব কথায় মন ভোলানোর প্রচেষ্টাকে চরম ধিক্কার জানিয়েছেন । 
তার মতে অভুক্ত মানুষের কাছে ধর্মের যুক্তি-মন্ত্র উপহাস স্বরূপ । 
ধর্ম তার কাছে একটি বিশিষ্ট উপলব্ধি, স্ুস্থ-সবল জীবনাচরণের 
নির্দেশক ৷ সুতরাং মানুষের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে ধর্ম অনুশীলন 
তার কাছে অসম্ভব বলে প্রতিপন্ন হয়েছে । বিবেকানন্দের ধর্মচেতনার 
বৈশিষ্ট্য হল বেদাস্তবাদকে এঁহিক জীবনের সম্দ্ধির সহায়ক করে 


২. প্রমথনাথ বিশী-_চিত্র-চবিত্র ; পৃ, ১২ 


৮ স্বামী বিবেকানন্দের পরিক্রাজক 


তোলা, জীব-সেবাই তার কাছে ছিল শিবসেবার প্রতীক । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে বিবেকানন্দের মত সঙ্গ্যাসীর বিকল্প নেই। 


|| ২ || 

বিবেকানন্দের আবির্ভাবের পশ্চাত-পট ও বিবেকানন্দের জীবন- 
দর্শনের মোটামুটি আভাস পাওয়া গেলেও বিবেকানন্দের মানস- 
গঠনে সমকালীন ধর্মচেতনা এবং তা" স্বীকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে 
অবহিত হওয়া প্রয়োজন । কারণ, তার প্রাথমিক পরিচয় ধর্মবেত্তা 
সন্ন্যাসী । চিরাচরিত ধর্মচিন্তা ও ধর্মাচরণ তার উপলব্ধির 
বিশিষ্টতায় কি ভাবে কূপাস্তরিত হয়েছে তা' জানতে গেলে তার 
দৃষ্টিভঙ্গীর স্বরূপ-সন্ধান ও সমকালীন ধর্মান্দোলনের পর্যালোচন৷ 
প্রয়োজন । 

রামমোহনের আবির্ডাবে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের যুক্তিনির্ভর 
বিশ্লেষণমুখী আলোচনার সুত্রপাত হয় এবং এই ধারা দেবেন্দ্রনাথ 
অক্ষয় দত্ত পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে ; এমন কি কেশব 
সেনের ধর্মাদর্শের প্রথম পর্ব ছিল জ্ঞান-মার্গী, পরবর্তাকালে ভক্তি- 
মার্গের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। দেবেন্দ্রনাথও যুক্তিনিষ্ঠ 
ছিলেন, কিন্তু রামমোহনের মত কঠোর যুক্তিবাদী নন। তাঁর 
জীবনে ভক্তির বৌক ছিল বরাবরই । রামমোহনের ধর্মান্দোলনের 
মূলে ছিল হিন্দু ধর্মের বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তাদের প্রতিমা 
পুজা করার অসারতা প্রতিপন্ন করে নিরাকার ব্রহ্ষের উপাসনাকে 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে স্বীকৃতি জানানো । এই উদ্দেশ্যে তিনি ঈশ, কেন, 
কঠ প্রভৃতি উপনিষদ প্রকাশ কর! এবং বেদান্তের ভাষ্য রচনায় 
আত্মনিয়োগ করেন। গ্রন্থ রচনা ছাড়। ব্রহ্ম সম্পর্কে আলোচনার 
জন্য ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম “আত্মীয় সভা" স্থাপন করেন এবং অবশেষে 
ব্রহ্ম সভা' স্থাপন করেন। রামমোহনের মধ্যে বিশিষ্ট কোন 
ধর্মসন্প্রদায় স্থষ্টির অভিপ্রায় ছিল না। তার এই সভায় হিন্দু, 
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মুসলমান খ্রীস্থীন নিধিশেষে উপাসনায় যোগ দিত। নতুন ধর্ম" 
সম্প্রদায় সৃষ্টি করার অভিপ্রায় না থাকলেও তিনি প্রচলিত হিন্দু 
ধর্ম ও সংস্কারের প্রতি কঠোর আঘাত হেনেছিলেন । তিনি 
যুক্তিবাদ ও স্বাধীন ব্যক্তিচিন্তার আলোকে পৌন্তলিকতা। বর্জন ও 
একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় সামাজিক অনুশাসন ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধির 
বিরুদ্ধে অস্বীকৃতি জানানোর দৃপ্ত আহ্বান ধ্বনিত করেন ।- এই 
আহ্বানের প্রতিক্রয়ায় হিন্দু সাজে আলোড়ন স্থপ্টি হল বটে, কিন্ত 
তার প্রতিষিত 'ত্রাহ্মপমাজ' উদার ধর্মমতের আদর্শ পরিত্যাগ 
করে একটি স্বতন্ত্র ধর্ম গঠনে তৎপর হয়ে উঠল। 
রামমোহনের মৃত্যুর পর দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থসাহায্যে এবং 
রামচন্দ্র বিষ্ভাবাগীশের পরিচালনায় ব্রাহ্মলমাজ কোন রকমে আপন 
অস্তিত্ব রক্ষা করছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর “তত্ববোধিনী সভা, 
€ ১৮৩৯ খ্রীঃ ) প্রতিষ্ঠা করে ব্রাহ্মদমাজ রক্ষা ও পরিচালনায় তৎপর 
হন। দেবেন্দ্রনাথের এই প্রচেষ্টায় সর্বাধিক সহযোগিতা করেন 
অক্ষয়কুমার দত্ত। এই সময় থেকেই রামমোহন-স্থষ ব্রাহ্মদমাজ 
একুটি বিশিষ্ট ধর্মসন্প্রদায়ের মঞ্চে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও 
হিন্দু সমাজ থেকে সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়নি । দেবেন্দ্রনাথ পৌত্তলিকতা৷ 
বর্জন করলেও প্রথম দিকে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় 
প্রকাশ করেননি । কিন্তু ১৮৪৮ গ্রীস্টাব্দের পর থেকে ক্রমশঃ এই 
বিশ্বাস শিথিল হতে থাকে এবং তিনি বেদ ও উপনিষদ থেকে 
আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তত্বসমূহ মাত্র সংকলন করেন । তিনি জানালেন £ 
“ইহা! কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের বেদ ও উপনিষদকে 
আমি একেবারে পরিত্যাগ করিলাম, ইহার সঙ্গে আমার আর 
কোন সংঅ্রব রহিল না। এই বেদ ও উপানষদের যে সকল 
সার সত্য, তাহা লইয়াই ব্রাহ্ম ধর্ম সংগঠিত হইল-**-***১ 
দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কারের উধ্বে 


১, যোগেশচজ্জ বাগল_ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর $ পৃ. ২৮। 
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যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্য কর! যায় এবং শান্ত্রবাক্য অপেক্ষা আত্মপ্রত্যয় 
অধিকতর সিদ্ধ বলেই গৃহীত হয়েছে । দেবেন্দ্রনাথের বিশেষ 
অনুগত অক্ষয় দত্ত এই যুক্তিনিষ্ঠতার পথে আরও অধিক অগ্রসর 
হলেন । তিনি বিশ্বাস-মার্গীয় আগ্তবাক্যের ঘোরতর বিরোধী হয়ে 
উঠলেন। অক্ষয় দত্ত বেদ-বেদান্ত সম্বন্ধে যেমন সন্ধিহান ছিলেন, 
তেমনি ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা সন্বন্ধেও সংশয়ান্বিত হয়েছিলেন । 
তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ পথেই জগব্যাপারে 
অগ্রসর হন, তবে ঈশ্বরবাদ তাগ করেননি । অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম- 
সমাজ থেকে বেদ-বেদাস্তের অপ্রতিহত প্রভাব তুলে দিয়ে বুদ্ধিবাদী 
জগৎচিস্তাকেই প্রাধান্য দেন। 

তত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়ার অল্প 
দিন পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগদান করেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজ পরিচালনার জন্য “অধ্যক্ষলভা” (১৮৫৯. 
২৫ ডিসেম্বর) গঠন করলে কেশবচন্দ্র এই সভার অন্যতম যুগ্বা- 
সম্পাদক মনোনীত হন। কেশবচন্দ্রের বাশ্মীতায় আকৃ্ হয়ে 
উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ 
শাস্ত্রী, ভ্রেলোক্যনাথ সান্যাল, আনন্দমোহন বন্থ প্রমুখ যুবক এই 
সমাজে যোগদান করেন । দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের কর্মততপরতায় 
যুদ্ধ হন এবং তাকে 'ত্রহ্মানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন। 
'কেশবচন্দ্রের এই সময় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ ম্মরণীয় ঘটন1। 
কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাকে আরও অগ্রবত্া করেন। 
তিনি কেবলমাত্র যুক্তি ও বিবেকের অনুশাসনকেই প্রাধান্য 
দেন__-সেখানে যে কোন সামাজিকপ্রথা যুক্তি-বিরোধী হলেই 
তাকে বর্জন করার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। জাতিভেদ-প্রথা 
উচ্ছেদ, বিধবা-বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ স্ত্রীলোকের পর্দানসীনতা ও 
সমাজস্থ ব্রাহ্মণের উপবীত পরিত্যাগ প্রভৃতি সংস্কার কার্ষে 
অগ্রণী হন। এই উগ্র সংক্কার-বিরোধী মনোভাবের জনতা 
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কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্্রনাথের বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 
১৮৬৬ সনে তার উদ্ভোগে “ভারতব্বীঁয় ব্রাক্মসমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। 
সমগ্র ভারতবর্কে এক ধর্মপাশে আবদ্ধ করার আদর্শে এই সমাজ 
গঠন করেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন । ১৮৬০ 
সন থেকে তিনি জগতের বিভিন্ন স্থানের একেশখরবাদীদের সঙ্গে 
চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে থাকেন এবং এই সময়ে 
ভারতীয় গ্রীস্টধর্ম প্রচারকদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক সূত্রে শ্রীন্ীধর্ম সম্বন্ধে 
অসাধারণ জ্ঞান ও যীশুর প্রতি অসীম ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিচয় দেন। 
কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সনে 'ত্রাহ্ম বিবাহ বিল' প্রভৃতি প্রণয়ন 
হওয়ায় ক্রমশ কেশবচন্দ্বের ধর্মসম্প্রদায় হিন্দুধর্মের গপ্ডির বাইরে 
চলে গেল। কিন্তু কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনে তার ধর্মচেতনার 
অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে এবং তার অনুগামীদের মধ্যে ভাঙনের স্টি 
হয়। একদিকে থ্রীন্বধর্মের আদর্শ “ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃত্ব” 
প্রভৃতি আদর্শের প্রতি অনুরাগ, অপর দিকে বৈঝুবোচিত ভক্তিধর্মের 
আতিশয্য প্রাধান্ত পায়। তার অনুগামী ও তিনি নিজে ব্রাহ্ম 
সঙ্গীত ও সংকীর্তনাদির সময়ে ভক্তিভাবে বেসামাল হয়ে পড়তেন । 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে ঘন্টা বাজিয়ে কালী পৃজা পর্যন্ত শুরু 
করেন। পরিশেষে ভগবানের প্রত্যাদেশ জ্ঞানে কুচবিহারের 
নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু রাজার সঙ্গে নিজ অপ্রাপ্ত বয়স্ক! কন্তা স্থনীতি দেবীর 
হিন্দু মতে শালগ্রাম শিলাকে সাক্ষী করে বিবাহ দিতে বাধ্য হন। 
ফলে তার সমাজে ভাঙনের স্থ্টি হয় এবং বিরুদ্ধবাদীরা “কলিকাতা 
ব্রা্মপমাজ' গঠন করেন। কেশবচন্দ্র হিন্দুধর্মের মূল তত্ব, 
পৌত্তলিকতা, বৈষ্ঞবের ভক্তিবাদ, শাক্তের শক্তিপুজ। প্রভৃতির সঙ্গে 
ইসলাম ও গ্রীন্বীধর্মের আদর্শগুলির সমন্বয়সাধন করে “নববিধান? 
নামে নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করেন। 

এমন সময়ে আবিষ্ভূতি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব । পণ্ডিত 
নয়, মূর্খ পূজারী ব্রাহ্মণ-_কিস্ত সকল জানার শেষ জানা হয়েছে 
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তার। উপনিষদের সত্যের মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে এই মূর্খ ব্রাহ্মণের 
মধ্যে--“বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম' অর্থাৎ “আমি সেই মহান্‌ পুরুষ 
ঈশ্বরকে জেনেছি” । বিচার নয়, সংশয় নয়--একেবারে প্রত্যক্ষ 
চাক্ষুস কর! ব্যাপার । খ্রিস্ট, কৃষ্ণ, চৈতন্য, বুদ্ধ সকলের প্রবতিত 
ধর্মমতের সাধনে সিদ্ধি অর্জন করে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করলেন, “সর্বধ্ম 
সত্য--যত মত তত পথ মাত্র'। ধর্মবিরোধ ও ধর্মগ্লানি 
নিবারণের জন্য গীতার কৃষ্ণ যেন যুগাবতারকে প্রেরণ করলেন । জ্ঞান- 
মূলক বেদান্তের সঙ্গে ভক্তি ও মৃত্তি পুজার সমন্বয় ঠাকুরের জীবন ও 
ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য । ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের কোন সময়ে ভক্ত-পরিবৃত 
রামকৃষ্ণের কাছে বিবেকানন্দ উপস্থিত হয়ে ঠাকুরের মুখে জীবে 
দয়ার পরিবর্তে শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ শুনে চমতকৃত হলেন । 
গভীর পরিতৃপ্তি নিয়ে তিনি ফিরলেন £ 
“যাহা হউক ভগবান যদি কখনও দিন দেন ত আজি যাহ। 
শুনিলাম এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব, পণ্ডিত, 
মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, ব্রাঙ্গণ, চগাঁল, সকলকে শুনাইয়। মোহিত 
করিব ।৮২ 
পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ এই সত্যকেই সর্বত্র প্রচারের জন্য আত্ম- 
নিয়োগ করেন। ভগবং সাধনার উধের্ধে তাই মানব-হিতৈষণাকে 
জীবনের ব্রত হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এবং সর্বাধিকভাবে 
স্বদেশ ও স্ব-সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও বিকাশের জন্য জাতির 
চারিত্রিক বলিষ্ঠতা ও মানসিক দৃঢ়তা সঞ্চার এবং দৃষ্টির 
সম্প্রসারণ ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তার এই 
উপলব্ধির সরব ও স্থস্প্ প্রকাশ হল 1810 7098101018 15 079 
17159101)"--থাটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্ট+ ৷ 
যে জ্ঞান আত্মমুক্তির সহায়ক যে ধর্ম শুফ তর্ক মাত্র এবং 


১, স্বামী লারদানন্দ_ শ্রীশ্রীরামরুষ্লীলাপ্রলঙ্গ__২য় খণ্ড ) পৃ. ৩৬৬। 


২, এ -- এঁ _€ম খণ্ড? পৃ. ২২৫। 


বিবেকানন্দ ও ষুগমানস 


১৩ 


সাধারণ মানুষের ছুঃখ-্দারিদ্র্য দূরীকরণে অসনর্থ, বিবেকানন্দ 
তাকে গ্রহণ করেননি । যে ধম মানুষের এঁহিক জীবনের সুখ ও 
স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করে, জীবনের সর্ববিধ প্রয়াসের মধ্যে সার্থক হয়ে 
ওঠে__যে ধর্ম-জ্ঞান চিত্তে পরছুঃখকাতরতা। সঞ্চার করে কর্মে ও 
কথায় সেই ছুঃখ থেকে উত্তরণের প্রেরণা দেয়, বিবেকানন্দ 
তাকেই জীবনে অনুসরণ করেছিলেন । আবার যে দেশ, যে জাতি 
ও যে কুলে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই দেশ ও জাতির 
সাধনা, সেই সমাজের ধর্মকে মালিম্া মুক্ত করে জগৎ-সভায় তুলে 
ধরার জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন । বর্তমানে স্বামীজীর মতো 
বিরল ব্যক্তিত্বের অনুপস্থিতি 7$111017-এর অভাবহেতু ৬4010950111) 
-এর খেদোক্তিকে স্মরণ করায় ঃ 
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১ 


বািবকানাজ্দজর সাহ্তাশ্সাথনার ধারায় পত্রিভ্রাজক 


বাংল দেশের ইতিহাসে এমন কয়েকজন ভারতপথিক মনীষীর 
আবিভর্ণব ঘটেছিল ধার! জাতীয় জীবনকে সব দিক্‌ থেকে স্পন্দিত 
করেছিলেন, ইতিহাসের নব-অধ্যায়, সুচনা করেছিলেন । 
রামমোহন ও বিবেকানন্দ উনিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও নবম দশকের 
এই ছুই মনীষী এর উদ্রাহরণ। এঁরা কেউই প্রচলিত অর্থে 
সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু প্রতিভার অলৌকিক স্পর্শেও স্বাজাত্য- 
বোধের প্রাবল্যে সরস লিপিকুশলতায় জাতির জড়ত্ব মোচন করে 
গেছেন। আপন ব্রতপালন উপলক্ষে অর্থাৎ শিক্ষা ও বাণী প্রচারে, 
জাতীয় চরিত্রোন্নতি বিধান ও সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনে এঁরা 
সাহিত্য-সাধনা করেছেন। সেই সাহিত্য যেমন বর্ণনা-কুশলতায় 
রসমাধুর্য অর্জন করেছে তেমনি অসাধারণ ভাবগাস্তীর্য বাঞ্জনাশক্তি 
অর্থবহন ক্ষমতা ও তীব্র গতিশক্তি লাভ করেছে । বীরসন্ন্যাসী বিশুদ্ধ 
সারম্বত প্রেরণায় সরম্বতীর মানস সরোবরে অবগাহন করেননি, গভীর 
ব্বদেশপ্রেম, স্জজাতি ও ব্বধর্মপ্রীতিই তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হতে অনুপ্রাণিত করেছে। সেইজন্য তার রচনার ফাঁকে ফাঁকে রসো- 
ত্বীর্ন সাহিত্যকর্মেব বু সম্ভাবন1 থাক সত্বেও কর্মবীর বিবেকানন্দের 
কর্মপ্রীতির দ্বারা তা'আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে; তথাপি তার রচনাবলীতে 
সরস লিপিভঙ্গীর আয়ে যেরূপ দার্শনিক, সামাজিক ও ধর্মীয়তত্বের 
নিপুণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং গভীর দেশপ্রেমের পরিচয় রাখতে 
সমর্থ হয়েছেন তাই তাঁর রচনাবলীকে কালোতীর্ণ করেছে। 
সর্বোপরি তাঁর সাহিত্যে পরিস্ফুট হয়েছে গভীর আত্মপ্রত্যয়বোধ। 
এই প্রত্যয়নিষ্ঠ উপলব্ধি যেমন তর কর্মান্থসরণের প্রেরণা তেমনি 


বেকানন্দের সাহিতা-সাধনার ধারায় পরিব্রাজক ১৫ 


"শর সাহিত্যকৃতিও সেই প্রত্যয়ে প্রোজ্ছজল। যে কোন অসহায় 
ব'লচেতা মানুষের অন্তরে ত। বলিষ্ঠতার সঞ্চার করে। দেশকালের 
টভূমিকায় জাতীয়জীবনের অনিবার্ধ প্রয়োজনে বিবেকানন্দের 
ৃহিত্যসাধনা_খ্যাতির প্রলোভন সেখানে নেই, আছে অবিচল 
র্ভব্যনিষ্ঠার স্বাক্ষর। গৃহত্যাগী সন্গ্যাসীর গৃহবাসী মানুষের প্রতি 
ঈকাস্তিক মমত্ব বশতঃই লেখনী ধারণ করেন। বিশেষ অর্থে তর 
[াহিত্য সাঁধন। কর্তব্যবোধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত । 

গৈরিকবসন সন্ন্যাসীর কর্তব্যকঠোর জীবনের অন্তরালে যে 
সীন্দর্ধমুগ্ধ কবিমন ছিল তা তর রচন! পড়লেই উপলব্ধি করা যায় ।. 
উচ্চতর চিন্তা ও মনন-সমৃদ্ধ তত্ব ও তথ্যের কঠিন পাষাণ-কারার 
অন্তরালে সৌন্দরধমুগ্ধ কল্পনাপ্রবণ মন তরঙ্গিত হয়েছে নিত্য নূতন 
ভাবের আবেগে । জগৎত-রহস্য ও জীবন-রহত্যের বিচিত্র দিক্‌ 
আলোড়িত হয়েছে সেই তরঙ্গে । তার সন্ধান পাওয়া যায় কোথাও 
আত্মনিবিষ্ট ভাবানুভূতিরূপে, কোথাও জাগতিক পধবেক্ষণের উজ্জল 
বর্ণাঢ্য চিত্রে, কোথাও রসার্জ জীবন-চিস্তার মনোরম আলেখ্যে। 
অথচ তারি মধ্যে যুক্ত হয়েছে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও সমাজতত্ব। 
তার'মানস গঠনের মূল উপাদান ছিল লোককল্যাণ। সেই লোক- 
কল্যাণকর কর্ম ও আচরণকে যখন কথাবিস্তারের ভিতর দিয়ে 
প্রকাশ করেছেন সেখানে তত্ব ও তথ্যের অনিবাধ আমন্ত্রণ ঘটেছে 
বটে কিন্তু সরস পরিহাস-রমিকতা ও আবেগময়তাকে সন্নাসের 
সংযম দিয়ে বাধতে চাননি । তার রচন1| জীবনাভিজ্ঞতার নিধাস 
নিসিক্ত দার্শনিক চিন্তাসমদ্ধ এবং কখনো কখনোও নীতিকথায় 
পর্যবসিত হয়েছে কিন্তু সৌন্দর্যবোধ তার উপর এক আবরণ টেনে 
দিয়ে তত্বকথার শুক্ষতা থেক তাকে রক্ষা করেছে । বিশাল ব্যাপ্ত 
গিরিরক্ষ থেকে নির্গত তটিনীর কলহাস্য যেমন উত্তঙ্গ পর্বতশৃঙ্গের 
গাস্তীর্ধকে তরল করে দেয় তেমনি বিবেকানন্দ সমুন্নত আদর্শ ও 
গা্তীর্যমণ্ডিত বক্তব্য পরিবেশনের মাঝে সরস কৌতুককর চুল অথচ 


১৬ স্বামী বিবেকানন্দের পরিত্রাং 


তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যের আলোকসম্পাত ঘটিয়ে অসাধারণ পরিবেশ, 
নৈপুণ্যের পরিচয় দেখিয়েছেন । তটিনীর কলহাস্তে পর্বতশুলে 
গানতীর্য তরল হলেও যেমন তার মহিমা সু হয় না তেমনি তা 
পরিহাস-রসিকতা বক্তব্যের গাস্তীর্কে রক্ষা করেও পরিবেশন 
রীতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে তার বক্তব্য খুব সহজেঃ 
পাঠকের অন্তরকে স্পর্শ কবে । কারণ “100 23 1176 ৮65. 
88006 ০£ 11 যদি হয় তবে সাহিত্যে সেই রসিকতা সধণর করে 
দিলে জনচিত্তে তাঁর আবেদন অনিবার্ধভাবেই ঘটবে। প্রসঙগতঃ ছুটি_ 
দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে, 'প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে একটি 
গভীর সামাজিক তত্বকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক প্রচলিত পূর্ববঙ্গীয় 
উক্তির উদ্ধৃতি করেছেন 7 'ব্যাতন না জানলে বোত্র অবোদ্র বুঝবো 
ক্যামনে ?'১ এবং অন্ুকরণপ্রিয় দাস-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ভারতবাসী 
ইংরেজের কাছে কিরূপ অপমানিত ও লাঞ্থিত হত তারই একটি 
হান্যোজ্জল অথচ করুণ কটাঙ্গপূর্ণ বর্ণন। দিয়েছেন ? “সাধ করে 
শিখেছিনু সাহেবানি কত, গোরার বুটের তলে সব হৈল হত'। 
এইয়ূপ হাস্যোজ্জল অথচ গভীর তাৎপর্ধপূর্ণ একাধিক মন্তব্যের 
আলোক ফেলে তাঁর মননখদ্ধ রচনাকে এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দান 
করেছেন । 

স্বামী বিবেকানন্দের জীবংকাল মাত্র উনচল্লিশ বংসর এবং এই 
সংক্ষিপ্ত জীবনের আরও সংক্ষিপ্ততম সময় অর্থাৎ অল্লাধিক তিন 
বংসরকাল লিখন-শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। তার মৌলিক গদ্চ 
রচনার বই চারটি,__“ভাববার কথা” (১৯০৭), বর্তমান ভারত" 
(১৯*৫)১ পরিত্রাজক' (১৯০৬), এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" 
(১৯০২ )--উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম থেকেই (১৩০৫ সাল; ইং 
১৮৯৯) পৃষ্ঠা পূরণের উদ্দেশে প্রকাশিত হতে থাকে । উদ্বোধন” 
১. প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য--বেশভৃঙা” অধ্যায়) পৃ. ৬৭। 

২. পরিব্রাজক ; দশম সং) পৃ. ৩২। 
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পত্রিকায় রচনাগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটলেও এই রচনাগুলির 
অধিকাংশ স্বামীজীর বিদেশযাত্রাপথে জাহাজে অথবা প্রবাসকালে 
লেখা। স্বামীজী দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রা করেন ১৮৯৯ শ্রীন্টাব্দের 
২০শে জুন এবং ভ্রমণশেষে বেলুড়মঠে প্রত্যাবর্তন করেন ৯ই 
ডিসেম্বর, ১৯০ খ্রীস্টাব্দে। সন-তারিখ মিলিয়ে দেখ! যায় ষে, 
অন্তর্বতশীকালীন এই ১৮ মাসে পথে ও প্রবাসে তিনি রচনা! করেছেন 
বর্তমান ভারত", 'পরিব্রাজক' এবং “ভাববার কথা'র কোন কোন 
প্রবন্ধ এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে মাত্র একটি বই লিখেছেন, সেটি 
হল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” । কালান্ুক্রমিকভাবে এই রচনাগুলির 
প্রকাশকাল উল্লেখ করা যায় যে, 'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি উদ্বোধন 
পত্রিকার প্রথম বছরে পঞ্চদশ সংখ্যা থেকে “বিলাতযাত্রীর পত্র' 
নামে প্রকাশিত হয় ; পত্রিকার দ্বিতীয় বছরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" 
গ্রন্থ এবং “বর্তমান ভারত' উদ্বোধন পত্রিকার প্রথম ছু'বছরের পাক্ষিক 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত; উল্লেখযোগ্য যে, বিবেকানন্দের 
বিবিধ বিষয়ের রচনার সংকলন “ভাববার কথা ৷ 


“ভাববার কথার প্রবন্ধ-সংখ্যা ন”টি ৷ প্রথম প্রবন্ধ “হিন্দুধর্ম ও 
শ্রীরামকৃষ্ণ এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধ “রামকৃষ্ণ ও তাহার উক্তি প্রবন্ধ 
দুটির প্রথমটিতে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে 
এবং দ্বিতীয় প্রবন্ধটিতে বেদবিদ্‌ জার্মান পণ্ডিত ম্যাকৃস্মূলারের 
রামকুষ্ণের বাণী ও জীবনী সম্পকিত বইটি সম্পর্কে বিবেকানান্দের 
আলোচন! প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধটিতে বিবেকানন্দের 
অভিপ্রেত বক্তব্য হল, যুগ প্রয়োজনে ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ম্ম- 
সত্যকে উদঘাটন করার জন্ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ 


“....*কাঁলবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক, 

সার্বকালিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত 

করিয়া, লোকসমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণ স্বরূপ 
২ 


১৮ স্বামী বিবেকাননের পরি ব্রা 


আপনাকে প্রদর্শন করিতে লোকহিতের জন্য শ্রীভগবান 
রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন ।” 

ভারতবর্ষের ধর্ম সম্পর্কে ইউরোপবাসীদের ভ্রান্ত ধারণ। নিরসনের জন্য 
ভারতের ধর্ম ও আদর্শ-ধার্মিকের পরিচয় জ্ঞাপনার্থে ম্যাক্সমূলার 
প্রকৃত মহাত্মা” নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং তারই বধিত 
সংস্করণ 41176 116 2170 92:511799 07 1২217021011511179 নামে 
প্রবন্ধ। তৃতীয় প্রবন্ধ “ঈশা অনুসরণ” ; চতুর্থ প্রবন্ধ “বর্তমান সমস্তা?। 
বর্তমান সমস্ত প্রবন্ধে উনিশ শতকের চিন্তাজগতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভাতাব যে সংঘাত স্ট্টি হয় তাবই সামগ্তন্য নির্দেশিত হয়েছে 
পঞ্চম প্রবদ্ধ “বাঙ্গালা ভাষা'য় বিবেকানন্দের বাংলা গছ ভাষ। সম্পর্কে 
আধুনিক চিন্তাধারার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ষষ্ঠ প্রবন্ধ জ্ঞানাঞন' 
এ আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী জ্ঞান ও প্রাচীন অপ্রত্যক্ষবাদী জ্ঞানের 
তুলনামূলক আলোচনায় জ্ঞানের ন্যাযাতা স্বীকার করে কেবল তার 
তারতম্যের নির্দে করেছেন । সপ্তম প্রবন্ধটির নাম “ভাববার কথা, 
এই রচনায় সকৌতুকভাবে ভক্তিমার্গে কয়েকটি আত্মপ্রবঞ্চনার বিবরণ 
দিয়েছেন। “পারিপ্রদর্শনী” নামক অষ্টম প্রবন্ধে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত 
নগরীতে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বিবেকানন্দের বক্তৃতার স্বরচিত বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে। নবম প্রবন্ধ “শিবের ভূত" অসমাপ্ত রচনা, লেখাটি, 
তার চলিত গগ্ঠরীতির উদাহরণ। . 

“বর্তমান ভারতে'র ভূমিকায় সারদানন্দ জানিয়েছেন, বিবেকানন্দ উক্ত 
গ্রন্থে তমসাচ্ছন্ন ভারতেতিহাসে একট! পূর্বাপর সম্বন্ধ” পর্যালোচনার 
সুযোগ স্থ্টি করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও 
শিক্ষার ক্রম প্রসারের ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভাতাদর্শের যে 
পারম্পরিক সংঘাত স্থ্টি হয়েছিল এবং এই উভয় সভ্যতার বো 
দেশ ও জাতির কাছে গ্রহণযোগ্য তারই একটি সমাধানমূলক দাশ 
সিদ্ধান্ত বিবেকানন্দ এই গ্রন্থে নির্দেশ করেছেন। পাশ্চাত্যে 
মাত্রাতিরিক্ত বাস্তববাদী চিন্তা, ব্যক্তিম্বাধীনতা ও রাষ্ট্রচেতনা প্রভৃতি 
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আদর্শ গ্রহণের প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ এবং আপন আদর্শের বিম্মরণের 
পরিণতি সম্পর্কে তিনি সাবধানবাণী নির্দেশ করেছেন । ভারতচিস্তার 
এ এক দার্শনিক প্রকাশ । তাই স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থের ভূমিকায় 
বলেছেন £ 
“**-***ইহা! একখানি দার্শনিক গ্রন্থ । ভারত সমাগত যাবতীয় 
জাতির মানসিক ভাবরাশি-সমুদ্ভূত ছন্দ দশসহত্রবর্ব্যাপী কাল 
ধরিয়া উহাদ্িগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, 
অবনত ও অপরিবতিত করিয়া দেশে স্থখ-ছুঃখের পরিমাণ কিরূপে 
হাস, কখন ব! বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, 
নিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কারপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত- 
অসন্বদ্ধ ভারতীয় জাতি-সমূহ কোন স্থত্রেই বা আপনাদিগকে 
হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন দিকেই বা 
ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয়ই “বর্তমান 
ভারতে'র আলোচ্য বিষয় 1" 
বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যস্ত ভারতবর্ষে সমাগত 
'বভিজ্জ জাতি, ভারতের বিভিন্ন যুগের ধর্মনীতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি 
'রতীয় হিন্দুত্বের বর্ণাশ্রম-বাবস্থা এবং পধায়ক্রমে চতুরর্ণের 
[ধপত্য বিস্তার প্রভৃতির বর্ন। ও মননখদ্ধ বিশ্লেষণে গ্রন্থটি সমুদ্ধ। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় যুগের অবসান, বর্তমান বিশ্বে বৈশ্যশক্তির প্রাধান্য 
এবং আগামী দিনে শুদ্র জাতির আপন ধর্ম-কর্ম ও বিশিষ্টতা নিয়ে 
মাবিরভাবের সংকেত তিনি জানিয়েছেন। বর্তমান ভারতে'র 
শেষ টয়া বিবেকানন্দের ভারত-আত্মার স্বরূপ সাধনার উদাত্ত 
৪০২০, 
ভারত, ৮ ছুযি না__-তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, 
ধিধিী, দময়স্তী ; ভূলিও না--তোমার উপাস্ত উমানাথ, 
'সর্বত্যানী শঙ্কর ; ভূলিও না_-তোমার বিবাহ, তোমার ধন, 
তোমার জীবন ইন্জ্রিয় হৃখের, নিজের ব্যক্তিগত স্থখের জন্তা 
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নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত ; 
ভূলিও না_-তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র; 
ভূলিও না-_নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি মেখর তোমার 
রক্ত, তোমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, 
ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটি- 
মাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পণে ডাকিয়া বল- _ভারতবাসী আমার 
ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার শীশ্বর, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন» 
আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই-_ভারতের মৃত্তিকা! 
আমার ন্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ঃ আর বল 
দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদস্থে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; 
মা আমার ছূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।” 
প্রা ও পাশ্চাত্য এই শিরোনামটিই গ্রন্থবদ্ধ বিষয়বস্তুর স্পষ্ট 
নির্দেশক । স্থগভীর প্রজ্ঞা ও শাণিত যুক্তির আলোকে তার 
ভূয়োদগিতার বিশিষ্ট প্রকাশে গ্রন্থটি সমুদ্ধ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার পুঙ্থানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে উভয় সভ্যতার সত্য স্বরূপ সন্ধান 
করে পারস্পরিক বিভেদ-প্রবণতা, বিছেষ, সন্দেহ ও সংশয় দূর 
করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন । প্রথম পরিচয়স্থত্রে ভারতবাসী ও 
ইংরেজের মধো দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীর্ণতাহেতু যে বিরূপতার স্ষ্রি 
হয়েছিল তাঁকে যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণের আলোকে প্রথম প্রশমিত 
করার চেষ্টা করেন, পরে উভয় সভ্যতার দোষ-ত্রটি, ভাল-মন্দ 
পর্যালোচনা করে সমন্বয়ের সুত্র নির্দেশ করেন। উভয় জাতির 
পরিচয়ের প্রাথমিক রূপটি সম্পর্কে বলেছেন, ইংরেজের চক্ষে 
ভারতবাসী ছিল আধি-ব্যাধি ও অনাহারক্লিই এবং আশা-উদ্ভম, 
আনন্দ ও উৎসাহবিহীন জাতি ; অপর দিকে ভারতবাসীর চঙ্গে 
ইংরেজ পানোম্মত্ত ব্যাভিচারী হিতাহিতবোধহীন ও হিংস্র পশুবৎ 
এবং আচারহীন অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অভ্যস্থ, পরদেশ ও পরধন, 
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অপহরণের নির্লজ্জ প্রবৃত্তিসম্পন্প জাতি । উভয় জাঁতির দৃষ্টিভঙ্গীর এই 
মু়তাকে দূর করার জন্য তিনি সচেষ্ট হয়েছেন। পারস্পরিক এই 
বিরূপত। চরমভাবে প্রকাশিত হয়ে সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার 
ক্ষেত্রে কিভাবে অন্তরায় স্থ্রি করেছিল তার স্বরূপ সম্পর্কে বলেছেন : 

“বিদেশীকে আমরা সমাজে মিশতে দিই না, 'গ্্েচ্ছ' বলি।__ 

ওরাও 'কালে! দাস বলে” আমাদের ঘ্বণা করে” 
ভারতবাসীর এক শ্রেণীর পরান্থুকরণের প্রতি অত্যুগ্র লিগ্লাকে 
বিবেকানন্দ ঘৃণা! জানিয়ে বলেছেন £ 

“এ বুড়ো! শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমক হারামি করবেন, 
যীশুর জয় গাইবেন_ আ মরি 1” স্বদেশগ্রীতির প্রবস্তা স্বামীজী 
সংকীর্ণ স্বদেশ-চেতনার বিরোধিতা করে সমন্বয়ের উদার জগতিতলে 
স্বজাতির মুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের 
ন্বধর্ম বা জাতিধর্ম প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের “দিবে আর নিবে 
মিলাবে মিলিবে'ই বিবেকানন্দের কণ্ঠে বজ্রকঠোর গাস্তীর4ের সঙ্গে 
ধ্বনিত হয় ঃ 

“যে মানুষটা বলে, আমার শেখবার নেই, সে মরতে বসেছে; যে 

জাতটে বলে আমরা সবজান্তা, সে জাতির অবনতির দ্দিন অতি 

নিকট। যত দিন বাঁচি ততদিন শিখি |” 
কিন্তু বিবেকানন্দের এই সমন্বয়বাদী চিন্তা কখনই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে 
অন্বীকার করতে শেখায়নি। স্বজাতি ও স্বদেশের অনুকূলে 
বিজাতীয় ভাবের সমীকরণ ঘটিয়ে তাকে গ্রহণ করার কথা 
বলেছেন 

“এ রকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, সেট৷ আমাদের মতো 

করে-্পা গুটিয়ে আসল জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে” 


॥২॥ 


১৮৯৯ খ্রীন্াব্দের ২০শে জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে 
গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয় বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণে যান । 
সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা । “উদ্বোধন' 
পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে 
স্বামীজী নিয়মিত ভাবে তার ভ্রমণ-বৃত্াস্ত পাঠাতে সম্মত হন। 
পত্রাকারে লিখিত সেই নান। অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ ভরমণ-বৃত্তান্ত উদ্বোধন 
পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় “বিলাতযাত্রীর পত্র' 
রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বংসর পরে স্বামী সারদানন্দের 
তত্বাবধানে “পরিব্রাজক' নামে সমগ্র রচন! পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়। এই লেখায় বিবেকানন্দ 'তু--ভায়া” এই সন্বোধনবাচক 
শব্দটি সহযাত্রী স্বামী তুরীয়ানন্দের নাম-সংক্ষেপের জন্য এবং 
স্বামীজী* সাম্বাধনটি স্বামী ব্রিগুণাতীতনন্দকে বোঝাবার জন্য 
ব্যবহার করেছেন। 

পরিব্রাজক গ্রন্থে বিবেকানন্দের দ্বিতীয় বার. বিদেশ ভ্রমণের 
বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে । বিবেকানন্দ এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত “উদ্বোধন 
পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে 
পত্রাকারে সংকলন করেন এবং উক্ত পত্রিকার প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে 
“বিলাতযাত্রীর পত্রঁ রূপে প্রকাশিত হয়। পথ ও প্রবাসের 
প্রাত্যহিক সংবাদ ব্যক্তিগত সংগ্রহভাগ্ার ডায়েরিতে সঞ্চয় করার 
প্রস্তাবনা, তার মৌখিক স্বীকারোক্তিতেই পাওয়। যায়। উদ্বোধন 
পত্রিকায় প্রকাশিত বিলাতযাত্রীর পত্রই পরবর্তীকালে স্বামী 
সারদানন্দের তত্বাবধানে “পরিব্রাজক* এই শিরোনামে চিহ্নিত হয়ে 
্রশ্থাকারে প্রকাশিত হয়। ম্থতরাং ভায়েরি, পত্রসাহিত্য ও ভ্রমণ- 
কাহিনীর আলোকসম্পাত ঘটিয়ে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন 
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পরিব্রাজক কোন্‌ জাতীয় সাহিত্য । ডায়েরি আপন বক্ষে ব্যক্তির 
ভাবনাচিস্তা, কর্ম ও কথা, ক্রটি-বিচ্যুতি, স্মলন-পতন, ভাল-মন্দ 
প্রভৃতি একান্ত আত্মগত বিষয় বহন করে। অনেকাংশে ডায়েরি 
ব্যক্তির একটি কৃত্রিম জীবন। জীবনের সমান্তরালে সন-তারিখ 
চিহ্িিত ডায়েরি আর একটি জীবন। স্থান, কাল, পাত্র ও 
পরিবেশভেদে ব্যক্তির চিন্তা ও আচরণের বু অসঙ্গতি থাকে, কিন্তু 
সমগ্র ব্যক্তিটি ধরা পড়ে ডায়েরির কারাগারে । ডায়েরি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য £ 
“ভিতরে একটা লোক প্রতিদিন সংসারের উপর নানা চিন্তা, 
নানা কাজ গাঁথিয়া গাখিয়! এক অনাবিদ্িত নিয়মে একটি 
জীবন গিয়া চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ডায়ারি লিখিয়া গেলে 
তাহাকে ভাঙিয়া আর একটি লোক গড়িয়া আর একটি 
দ্বিতীয় জীবন খাড়৷ করা হয়।'-"জীবনের গতি ব্বভাবত£ই 
রহস্যময়, তাহার মধো অনেক আত্মখণ্ডন, অনেক শ্বতোবিরোধ, 
অনেক পূর্বাপরের অসাম্্স্ত থাকে । কিন্তু লেখনী স্বভাবতঃই 
একটা স্থনির্দি্ট পথ অবলম্বন করিতে চাহে । সে সমস্ত বিরোধের 
মীমাংসা করিয়া সমস্ত অসামগ্স্ত সমান করিয়া, কেবল 
একটা মোটামুটি বেখা টানিতে পারে। সে.একটা ঘটনা দেখিলে 
তাহার যুগ্তদঙ্গত সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে 
না। কাজেই তাহার রেখাটা সহজেই তাহার নিজের গড়। 
সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং জীবনকেও তাহার 
সহিত মিলাইয়া আপনার অনুবর্তী করিতে চাহে 1৮১ 
ম্বতবাং এই অভিমতেব অনুস্ররণে বল! যায় ফে, ডায়েবি আত্মকথনের 
অবকাঁশে অনিবার্য ভাবেই কিছু কল্পনাব স্থযোগ নেয়। ফলে, 
জীবন যা আছে তার বিবৃতি ছাড়াও যা হওয়া উচিত ছিল তাকেও 
তার সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। 
রি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_পঞ্চভূত ; পরিচয়” অংশ 5 পৃ, ৬-৭ 


২৪ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


পত্রসাহিত্য আধুনিক শিল্পরীতির একটি বিশিষ্ট দিকৃ। কিন্ত 
পত্রসাহিত্যের স্বরূপ সন্ধান পর্বে পত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন । 
পত্র ব্যক্তিম্নের স্থষ্টি এবং দাতা ও গ্রহীতার সম্পর্কের নিদিষ্ট 
সরণিতেই এর গতিবিধি সীমাবদ্ধ । যার কাছে পত্রদাতা জীবনের 
স্থখ-ছুঃংখ আশা-আনন্দের কথা অকপটে নিবেদন করে হ্াদয়ের 
ভারমুক্তির আনন্দকে আম্বাদ করতে পারে তাকেই পত্রের গ্রহীত। 
নির্বাচন করে। পত্র তাই ব্যক্তি বিশেষের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের 
নিঃশব্দ সংলাপ এবং এক জনের মানসিকতার প্রতি দৃত্টি রেখে 
অপরজন সংবাদ সরবরাহ করে | কিন্তু আব এক শ্রেণীর পত্র আছে 
যার মূল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজগত। ব্যক্তি ও কালের সীমাকে 
পার হয়ে সে পত্র শাশ্বত কালের সীমায় উত্তীর্ণ হয়ে যায় । বাক্তিগত 
প্রয়োজন চরিতার্থতার উধর” তার সাহিতাক মূল্য যুগে যুগে স্বীকৃত 
হয়ে থাকে । সে পত্র তাই পত্রসাহিত্য। প্রয়োজনের কাছে এই চিঠি 
দাসখত লিখে দ্রেয় না। তবে সম্পূর্ণ নৈর্বাক্তিক ভাবে এই শ্রেণীর 
পত্ররচনাও সম্ভব নয়; ব্যক্তি-জীবনের ভাললাগা মন্দলাগা 
অনিবার্ধ ভাবেই এর সঙ্গে সমন্বিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র দাশের 
অভিমতটি প্রণিধানযোগা £ 

“--লেখকের অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শনের কথা পাই, তাহার 

সাহিতিাক ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করি'**”১ 

ইংরেজী সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের বিভাগটি সথেষ্ট সমৃদ্ধ 
এবং ফ্রান্সে পত্রসাহিতোর সম্রাট ভল্টেয়ার। এই জাতীয় পত্র- 
সাহিত্যে ইংরেজ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ডাঃ জন্সন্, কুপার, 
চেষ্টারটন, ছ্রিভেন্সন, বায়রন, কীট্স, লরেন্স প্রমুখ উচ্চতর 
সাহিত্য-কর্মের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রাকৃ-রবীন্্র যুগের বাংলা 
সাহিত্যে পত্রসাহিত্যের ভাগার তেমন সমদ্ধ নয় । মধুন্থদনের চিঠিপত্র 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হলেও সবগুলিই ইংরেজীতে লেখা । 


১. শ্রীশচন্্র দাশ__সাহিত্য-সন্দর্শন ; পূ. ১০৫; দ্বিতীয় সং ১৯৪৭। 
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ভ্রমণের স্থত্টি হয়েছে মানুষের অজানাকে জানার, অদেখাকে 
দেখার অদম্য আকাজ্ষা থেকে । শিক্ষা বাজ্ঞান কেবল পুস্তক 
পাঠেই সম্পূর্ণ হয় না, সেই সম্পূর্ণতার জন্য চাই চাক্ষুষ দর্শন । এই 
ভ্রমণের অভিন্্রতা ও আনন্দকেই ধরে রাখবার জন্য ভ্রমণ কাহিনী সৃষ্টি 
হয়েছে। পরিব্রাজকের ভ্রমণপথ ও প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি 
ও উপভোগের সরস বর্ণনার সঙ্গে স্থানবিশেষের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত, 
ভৌগোলিক সৌন্দর্য, জনজীবনের উদ্ভব ও বিকাশ থেকে বিলুপ্তি, 
সমাজ জীবনের আচার-আচরণের কৌতুককর ও কৌতুহলোদ্দীপক 
বর্ণনা এবং নিজের দেশের অবস্থা ও জনজীবনের সঙ্গে তুলনা, 
এই সব হল ভ্রমণ কাহিনীর মোটামুটি বর্ণনীয় বিষ । এখানে 
আত্মগত ভাবন1 ($091990%০) প্রকাশেরও যথেষ্ট স্থযোগ আছে। 
বর্ণনীয় বিষয়ের ক্লান্তিকর একঘেয়েমী থেকে পাঠকের মানসিক 
বিশ্রামের জন্য গল্পের স্বাহতা সঞ্চারের অবকাঁশও এই শ্রেণীর 
সাহিত্যে থাকে । কিন্তু লঘু-চপল মুহূর্ত স্প্রি করা লেখকের 
অভিপ্রেত বলে পাঠকের “সিরিয়াস' হওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
দৃশ্যমান বন্ত, দেশ ও তার ভৌগোলিক বৃত্তান্তের নৈষ্ঠিক বর্ণনা অর্থাৎ 
“দুষ্ট: তল্লিখিতম্ঠ-ই ভ্রমণ কাহিনীর মূল সর্ত নয়; বহিদৃ্টির সঙ্গে 
অন্ত্্টির সংযোগ ও ব্যক্তিত্ব-চিহিতত হলে, তবেই উৎকৃষ্ট ভ্রণ- 


সাহিত্য স্যত্তি হয়। এই প্রসঙ্গে জনৈক ইংরেজ সমালোচক 
বলেছেন ঃ 
“/৯ 01508091181 00014 091061705 ০01010212101619 


11016 1901) 50917661695 01: 16110191695 01 10০21105, 

2170 1011001) 00018 (176 017980661 2110 15101) ০01 016 

0%ড০1161৮ » 

এখন এই ত্রিবিধ রীতির বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে পরিজ 
গ্রন্থটিকে কোন্‌ শ্রেণীতৃক্ত করা যায় তাই বিচার্য। প্রত্যক্ষ দৃশ্যের 


১, 4৯0০ ডা৪1:৫-7 55050 ০98081৩ 11061210169 0.৮129. 


২৬ স্বামী বিবেকানন্দের পরিত্রা জক 


যেখানে বাস্তবসম্মত ব্ণন1 দিয়েছেন, সেখানে কখনও হঠাৎ যেন 
তার কুপমুদ্ধ'*কবিপ্রাণের জাগরণ ঘটেছে এবং বর্ণনা সেখানে আস্তর 
-সত্যের রু্পময় অভিব্যক্তিতে গীতিধর্মী হয়ে উঠেছে । গঙ্গাহদি 
বঙ্গভূমির শ্টামল শোভা বর্ণনায় বেশ স্পষ্ট বোঝ। যায় এ যেন 
বিশেষের মধ্যে নিিশেষকে খেণজায় তার মন-্প্রাণ বিভোর হয়ে 
উঠেছে, দৃষ্টিতে লেগেছে রঙের নেশা £ 


টিন তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের মাথা 
বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্চে, তার নীচে ফিকে, 


ঘন, ঈষৎ পীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক রকম 

সবুজের কীড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাঁটাল..... ৮ 
তাছাড়া গঙ্গার রূপচিত্র-অঙ্কনে যে আন্তরিকতার 'প্রকাশ ঘটেছে 
তা” যেন আপন হৃদয়ের গোপন খাতায় স্বগতোক্তিসমূহের অলিখিত 
ডায়েরিবদ্ধ রূপ। একই সঙ্গে তা' আবার পরিব্রাজকের উপলব্ধি 
ও উপভোগের সবস চিত্রাত্বক বণনা । সন-তারিখ চিহিত 
রোজনামচার প্রতিশ্রুতি থাকলেও ডায়েরির সীমাকে অতিক্রম করে 
এইসব খণ্ু-বিচ্ছিন্ন ভাব ও ভাবনা যেন কাব্যের সীমায় এস 
পড়েছে। পদ্মা জলপ্রবাহের সমান্তরালে তীরবর্তা ভূখণ্ডে নিসর্গ 
চিত্রের যে শোভাঘাত্রাকে রবীন্দ্রনাথ তার “ছিন্নপত্রে'র পাতায় 
পাতায় অঙ্কন করে পত্রকে সাহিত্যে উত্তীর্ণ করেছেন, বিবেকানন্দও 
সেই পত্রাকারে প্রেরিত এই অংশের ভ্রমণ-বৃত্তান্তকে ভমণ-কাহিনী, 
পত্রসাহিত্য ও ডায়েরির ত্রিবিধ রীতি-আশ্রয়ী করে তুলেছেন। 
তবে ডায়েরি অপেক্ষা ভ্রমণ-কাহিনী ও পত্রসাহিত্যের এলাক। এখানে 
অধিক প্রসারিত । আবার যাত্রাপথে বিদেশী সহ্যাত্রীদের আকৃতি, 
প্রকৃতি ও আহার-বিহারেব বর্ণনা, নদীপথের নাব্যতা ও ছুর্গমতা, 
জলযানের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে বিষয়নিষ্ঠ বর্ণনা পত্র ও ভ্রমণ-কাহিনীর 
অঙ্গীভূত বিষয়। 

যে দেশবাসী নিজেদের মধ্যে কৃত্রিম বর্ণবিভেদের ফলে ব্যবধান 
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স্থপতি করেছে বিদেশী জাহাজ কোম্পানির পরিচালকদের কাছে তার 
সামগ্রিক পরিচয় ঘটেছে “নেটিভ' বলে £ 


“এখন এস না এগিয়ে? সব “নেটিভ' সরকার বলচেন। 
ও কালোর মধ্যে আবার এক পোৌঁচ কম বেশী বোঝা যায় না; 
সরকার বল্চেন,_-সব “নেটিভ' ।% 


ভারতবাসীর এই হীনন্মন্যতণাকে যেমন তিনি ধিকার জানিয়েছেন, 
তেমনি ইংরেজের সমতাবিধানের প্রচেষ্টাকে মৌখিক সাধুবাদ 
জানালেও তার অন্তরের বেদনার স্ত্ুরটিও পাঠকের কাছে অশ্রু 
থাকেনি । আবার জাহাজে নিম্নবর্ণের বাঙালী খালাসীদের কর্তব্য- 
পরায়ণতা, কর্মতৎপরতা, দৈহিক সবলতা, নিভিকতা লক্ষ্য করে 
তার স্বদেশপ্রেমিক চিত্তে যে উল্লাসের সঞ্চার হয়েছে 
ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে তা” স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠেছে। এই 
প্রসঙ্গেই তিনি প্রত্যয়নি্ট অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, এই 
নিম্নবর্ণের মানুষ যাঁরা চিরকাল উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে কেবল 
লাঞ্থনা-বুঝ্চন! ভোগ করেছে তারাই হবে আগামী দিনের ভারতবর্ষের 
রূপকার । এরা কেবল ভারতেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেনি এদের শ্রমের 
ফসল যুগ যুগ ধরে প্রাচা ও পাশ্চাত্যের অন্তান্ত দেশ ভোগ করেছে-_ 
তার নিদর্শন লক্ষ্য করেছেন বাবিল, ইরাণ, আলকসন্দ্রিয়া, গ্রীস, 
রোম প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে । “বাঁশিয়ার চিঠি'তে 
রবীন্দ্রনাথ অনুরূপ রাখিয়ার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি লক্ষ্য করে 
বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের কথ স্মরণ করেছেন এবং ভারতের সঙ্গে 
ভ্রমণরত দেশের তুলনা! করেছেন। ভ্রমণসাহিত্যের বিষয়নিষ্ঠতা। 
সেখানে হৃদয়ান্ুভবকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সেই দেখার অংশ 
যেমন ভরমণ-কাহিনীর বিষয় তেমনি দেখার প্রতি ক্রিয়া অংশ আত্মগত 
ভাবনার বাহন ডায়েরির অন্তভূক্ত হবার দাবী রাখে। আবার 
স্দূর পামিসে বাঙলার মুখ উজ্জলকারী সন্তান জগদীশচন্দ্র বন্থুর 


২৮ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


উপস্থিতির কথা বলতে গিয়ে তার অন্তরে স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ ও 
ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে £ 
“আর আমার জন্মভূমি-_-এ জান্মীন, ফরাসী, ইংরাজ, ইতালী 
প্রভৃতি বুধমগ্ডলী-মণ্ডিত মহা! রাজধানীতে তুমি কোথায়, 
বঙ্গভূমি? কে তোমার নাম নেয়? কে তোমার অস্তিত্ব 
ঘোষণা করে? সে বু গৌরবর্ণ প্রাতিভমগ্ডলীর মধ্য হতে 
এক যুবা যশন্বী বীর বঙ্গভূমির, আমাদের মাতৃভূমির নাম ঘোষণা 
করলেন,_-সে বীর জগতপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে, সি, 
বোস 1” 
--সংবাদ সরবরাহ ও মানসিক প্রতিক্রিয়ার মিশ্রপ্রকাশ ভ্রমণকাহিনী- 
মূলক পত্র ও ডায়েরির যুগ্ম-সওয়ারেই পরিবেশিত হয়েছে । 
“পরিব্রাজক” গ্রন্থে ডায়েরি, পত্রসাহিত্য এবং ভ্রমণকাহিনীর 
মিশ্ররীতি যেমন লক্ষ্য করা যায় তেমনি ভ্রমণ-কাহিনীর মৌলিক 
স্বাদও এর মধ্যে যথে্&ট পরিমাণে অনুভূত হয়, বরং বলা যায় সমগ্র 
'পরিব্রাজক' গ্রন্থের ছুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক স্থান জুড়ে ভ্রমণ- 
কাহিনীর রসবিস্তার ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জাপানে পারস্তে' 
গ্রন্থের 'জাপানযাত্রী' অংশে দেশ জাতি ও একটি কালের যেমন 
তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা আছে অথবা “রাশিয়ার চিঠি”তে যেমন একটি 
দেশের সমগ্র জাতির জীবনচর্যার ইতিহাস আছে' তেমনি 
পরিব্রাজকের নান! অংশে দেশ ও বিদেশের ভৌগোলিক সৌন্দর্য, 
ইতিহাস ও পুরাবৃত্ত, জনজীবনের রীতি-নীতি, আচার আচরণের বহু 
তথ্য পরিবেশিত হয়েছে । সিংহলবাসীদের বৌদ্ধধর্মাচার ও রামান্ুজী 
অদ্বৈতবাদীদের ধর্মাচরণের কৌতুককর বিবরণ ; ইরাণ, পারস্ত, 
বাবিল, গ্রীস, পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্ত্র কনস্টীর্টিনোপ ল 
-এর বর্ণনায় হ্দূর অতীত নিকট বতমানে উপস্থিত হয়েছে। 
মহাবিশ্বের বিশাল জনতা, তাদের ধর্মীচরণ, সমাজ-জীবন এবং 
উত্ধান-পতনের অতীত ও বতর্মান নিয়ে যেন পরিব্রাজক স্বামীজী 


বিবেকানন্দের সাহিত্য-সাধনার ধারায় পরিব্রাজক ২৯ 


পাঠকের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছেন । এই গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে 
প্রমাণিত হয় যে, বিবেকানন্দের ভ্রমণ-কাঁহিনী রচনার কৌশলটি 
যথেষ্ট আয়ত্তাধীন ছিল, তাই এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিশ্ব-ব্যাপকতা 
সঞ্চার করে দিতে পেরেছেন । আবার রূপের দেখা যাতে রসের দেখায় 
পরিণত হয় তার জন্য কৌতুককর বনু ঘটনা ও গল্পরস পরিবেশন 
করেছেন । এই প্রসঙ্গে দু'একটি গল্পের উল্লেখ করা যায় ; যেমন সমুদ্র 
সঙ্গমের স্থানে গঙ্গার জেম্স্‌ ও মেরী নামে ছু'টি চড়ার বিপদ থেকে 
নিধিন্বে জাহাজের অতিক্রম-কামনায় গঙ্গার উদ্দেশে পাঠা মানতের 
প্রসঙ্গ ওঠে এবং সেই ুত্র ধরে তিনি গঙ্গাহীন দেশে মৃত শ্বশুরের 
অস্থি মিশ্রিত ছুধ গঙ্গাতীরবাসী জামাতাকে ভক্ষণ করিয়ে শ্বশুরের 
গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটানোর কৌতুককর গল্পের অবতারণা করেন। 
সিহলে রামামুজী সম্প্রদায় ও বাঙল। দেশের বৈষ্বদের তিলক কাট। 
এবং স্ুয়জ খালে হাঙ্গর ধরার কৌতৃককর ঘটন! অনুরূপ ভাবেই 
দীর্ঘ বর্ণনা পাঠের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য পরিবেশিত হয়েছে। 
ভরমণ-কাহিনীর মধ্যে প্রথিতযশা! গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির সান্লিধ্য 
লাভ অপেক্ষা, সাধারণ অপরিচিত মানুষ এবং পথিক-জনের সঙ্গে 
ক্ষণ-মিলনের চরিত্র-চিত্র একটি বিশিষ্ট সম্পদ বলে বিবেচিত হয়, সেই 
সর্ত পরিব্রাজক-রচধ্িত যথাধথ ভাবেই পুরণ করেছেন। সিংহুলের 
বিবেকানন্দ-ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমিল, পারিসে বাঙালী বৈজ্ঞানিক 
জগদীশচন্দ্র বন্থ;ঃ পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী 
মাদাম সার বারন্হার্ড ও সর্বশ্রেষ্ঠ। গাঁষিক। কীলভেঃ প্রসিদ্ধ লেখক 
মস্তিয় জুল্‌ বোওয়া, ভিক্তর হ্যগো'র প্রশংসাধন্য পেয়র হিয়াসাস্থ ও 
তাঁর সহধর্সিণীর চরিত্র-চিত্রণে যেমন নিপুণতা দেখিয়েছেন তেমনি 
অপরাপর সহযাত্রী ও যাত্রাপথে ব্বল্পপরিচিত অথবা একাস্ত 
অপরিচিত জনের অসংখ্য চরিত্র-চিত্র আছে। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের 
“পথের সঞ্চয়ে' কবি “য়েট্স,' “স্টপফোর্ড ব্রক, “রোদেনগ্ৰাইন* প্রমুখ 
প্রখ্যাত ইউরোপীয় মনষীদের বৃত্তীস্ত যেমন সবিস্তারে আছে তেমন 


৩০ স্বামী বিবেকানন্দের পনিব্রাজক 


ভাবে সাধারণ মানুষকে রচনায় স্থান দেওয়া হয়নি। “ছিন্নপত্রে' 
কিন্ত নাম-গোত্রহীন বন্ধ মানুষের উপস্থিতি ঘটেছে এবং এদিক থেকে 
পথের সঞ্চয়" অপেক্ষা “ছিন্নপত্র' ভ্রমণ-কাহিনীর উপকরণে অধিকতর 
ূর্ণ। 

“পরিব্রাজক এই শিরোনামটিই ভ্রমণমূলক রচনার পরিচায়ক। 
বিবেকানন্দের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব-চিহ্ত এই রচনার মধ্যে তার 
বহির্টি ও অন্ত ্টি যথাযথ ভাবেই সমস্িত হয়েছে এবং এই হিসাবে 
পরিব্রাজক গ্রন্থটিকে একটি উৎকৃষ্ট ভরমণসাহিত্য বলা সঙ্গত। তবে 
ত্রমণসাহিতো পত্র, ডায়েরি ছোটগল্প ও প্রবন্ধ গ্রভৃতি বিভিন্ন রীতির 
মিশ্রণ থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'ঘুরোপ প্রবাসীর পত্র” পত্রধর্মী,'রাশিয়ার 
চিঠি' ও 'পথের সঞ্চয়" প্রবন্ধধর্মী; সাম্প্রতিক কালে প্রবোধ সান্যালের 
'মহাপ্রস্থানের পথে” উপন্যাসধ্ী, যাবাবরের “দৃষ্টিপাত? গল্পধ্মী, 
মনোজ বন্থুর “চীন দেখে এলাম? ভায়েরীংদাঁ, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 
পথে প্রবাসে ও জাপানে_এই ছুটি অ্রমণ-কাহিনীতে গল্প ও 
প্রবন্ধেব যৌগপ্ঠ স্থাপিত হয়েছে। এই রীতি বিশেষের দিকে 
লক্ষ্য রেখে বল' যায় বিবেকানন্দের পরিব্রাজকে ডায়েরি, পত্র 
ও প্রবন্ধ-রীতি-মিশ্রণের আনুপাতিক হার বেশি। 


৬ 


॥ গদ্যশিল্লী বাবিকানব্দ ॥ 


বাংলাভাষার কারুকৃতি নির্মাণে বিবেকানন্দের যে অসাধারণ 
দ্ক্ষত। প্রকাশ পেয়েছে তা” তাকে বাংল। গগ্ভের ইতিহাসে স্মরণীয় 
করে রাখবে । কালানুক্রমিক ভাবে বিবেকানন্দের চারটি গগ্ভ রচন। 
--ভাববার কথা' “বর্তমান ভারত" পপরিব্রাজক' এবং প্প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য', এছাড়া তার ইংরেজী ও বাংল! পত্রীবলী এবং “জ্ঞানযোগ», 
'রাজযোগ” প্রভৃতি বক্তৃতা (ইংরেজী ও বালা )- এগুলি তার 
সাহিত্য-চিন্তার নিদর্শন । বিশুদ্ধ সারম্বত প্রেরণায় সরন্য হীর মানস 
-সরসে তিনি অবগাহন করেননি ; আপন ব্রতপালন উপলক্ষ্যে 
অর্থাৎ শিক্ষা ও বাণী প্রচার, জাতীয় চরিত্রোন্নতি ও সমাজ-সং-স্কারের 
প্রয়োজনে তিনি গগ্ঠ রচনা করেন। কিন্তু সেই গদ্য অসাধারণ 
ভাবগা্তীধ, ব্যঞ্জনাশক্তি, অর্থবহন-ক্ষমতা ও তীব্র গতিশক্তি লাভ 
করেছে। ইংরেজী, ফাগি ও সসস্কৃত ভাষায় তার যে অধিকার ছিল 
স্বামীজীর বাংল! ও ইংরেজী রচনায় তা" নিক্ষল হয় নি। “91919 ?5 
05 1027; এবং “901৩ 15 (05 1011551095100]09 01 006 
171170+-এই উভয় উক্তির সমর্থন বিবেকানন্দের গগ্ভশৈলী ; 
বিবেকানন্দের চরিব্র-দাণ, বলিষ্ঠতা, খু জীবনাদর্শ, গম্ভীর ক, 
মহৎ মনুষ্যত্ববোধ ও উদীত্ত বীর্ষবন্তা তার গন্ধে অনায়াসে সঞ্চারিত 
হয়েছে। এমনকি তীর বসনের গৈরিকতা। তার গঞ্ধে একপ্রকার 
নিস্পৃহ দার্শনিকতা ও বৈরাগ্য এনে দিয়েছে । ধর্মব্রতে ধার 
দীক্ষিত কর্মব্রতে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ; তারা শিল্প, সঙ্গীত; 
কলাবিষ্তা অথবা! ভাষ! ও সাহিত্যে পারঙগমতা অর্জন করতে, পারেন, 


৩২ ত্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


কিন্ত তাদের ভৌমচেতনালন্ধ শিল্প-প্রত্যয়গুলি ভূমিচারিতার একটু 
উধ্বলোক দিয়েই প্রবাহিত হয়। কিন্তু বিবেকানন্দের ভূৃমা এবং 
ভূমিবোধ কর্ণের রথের মত মন ও প্রাণের মাটি বিদীর্ণ করে অগ্রসর 
হয়েছে। 

রামমোহন থেকে অক্ষয়কুমার, বিগ্যাসাগর; বঙ্কিম থেকে 
বিবেকানন্দ_-এঁদের হাতে বাংলা গগ্ের কেবল পুষ্টি সাধনই হয়নি, 
বাংলাগগ্ভ ক্ষুধার অসিতে পরিণত হয়েছে । গগ্ভভাষা জাতির 
মনন-মানসের পরিবর্তনে যে কি প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করতে পারে 
তা' উনিশ শতকেব শেষার্ধে রচিত বাংল! প্রবন্ধধারার পরিচয় গ্রহণ 
না করলে বোঝা যাবে না। শিল্পলক্ষণ অর্জন সে যুগের রচনায় তখনও 
হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু সমাজ ও জীবনের সঙ্গে এই বাঙ.ময় 
সেতু যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল সে সম্পর্কে সন্দেহের 
অবকাশ নেই । উনিশ শতকের একেবারে শেষের দিকে কিছু কিছু 
চিঠিপত্র ও ছৃ'চারটি প্রবন্ধেব মধ্যে দিয়ে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 
সাহিত্যিক সন্তার সসংকোচ প্রকাশ ঘটতে থাকে । অবশ্য সেই 
সময়েই বাংল। গগ্ভেব আশ্রয়ে কিছু কিছু সপ্রশংস শিল্পকর্মের মন্থর 
পদযাত্রা শুরু হয়েছে । বিবেকানন্দ কিস্তু সেই প্রেরণার বশবর্তী হয়ে 
শিল্প-সাফল্য অর্জনের প্রতিযোগিতায় যোগদান করেননি । অকৃপণ 
মানব্প্রীতির পাববশ্যেই তার সাহিত্যিক এষণা_নরকে নারায়ণে 
পরিণত করাব বীজমন্ত্রই তিনি তার গগ্ বচনার মধা দিয়ে উচ্চারণ 
করেছেন। ভারতবাসীকে মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার কলম 
ধবার সর্বপ্রধান সর্ত । জ্ঞানে-বীর্ষে-কর্মে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত করে 
তোলার জন্য তাব রচনায় জ্ঞানবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম যেমন 
স্থান পেয়েছে তেমনি আছে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি গভীর 
ভালবাস! এবং কৌতুক ও কৌতুহলপূর্ণ সরস পরিবেশন নৈপুণ্য । 

বাংল! গছের সমীক্ষা করলে লক্ষ্য করা যায় যে আধুনিক রীতির 
প্রবর্তনের কৃতিত্ব মিশনারি সম্প্রদায় অথবা দেবভাষার ছত্রছায়াতলে 
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পণ্ডতগণের সাহিত্যচর্চার নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের পয়ার- 
ত্রিপদীর চলন সাধু গছ্যরীতি পর্যস্ত কোন রকমে আসতে পেরেছে । 
কিন্তু উনিশ শতকেই বাঙালী বাংল। গগ্ের মধ্যে আবিষ্কার করেছেষে, 
চিঠিপত্র দলিল-দস্তীবেজের ভাষাকেই কালে সহজ ও সার্থকভাবে 
আবেগ ও মননের ভাষায় রূপান্তরিত করা যাবে । উনিশ শতকে 
পাশ্চাত্য-পোৌতিবাহিত আধুনিকতাকে বাংলা গছযের সরণীতেই 
বাঙালী তার জীবনের বহিরাঙ্গ ও অস্তরঙ্গে গ্রহণ করেছে। 
বিবেকানন্দ ও সেই আধুনিকতার বার্তাকে ধর্ম-দর্শন, সমাজকথা, 
স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন । 
প্রয়োজনধর্মী এই সব রচনায় তার বিশিষ্ট গছরীতি এমন একটি 
বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত করে দিয়েছে, যাঁর ফলে অতি সাধারণ 
কথাও তীব্র জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং নিতান্ত 
স্থল ধাতব-বক্তব্য তার এই বিশিষ্ট প্রতিভায় এমন শক্তি আহরণ 
করেছে যে, শ্রবণমাত্রই যে কোন ব্যক্তি বিছ্যৎস্পুষ্টের মত হয়ে পড়ে। 
বাংল! চলিত রীতিকে তিনি যে একটা বিপুল বেগ ও বিস্ময়কর 
প্রাণশক্তি দান করেছেন, তা সধজনম্বীকৃত। সাধু রীতি- 
নির্ভর রচনাগুলিতেও অনুবপ পরিবেশননৈপুণ্য, ধ্বনিগান্তী্য 
এবং সর্বোপরি ক্লাসিক বৈভব ফুটে উঠেছে ; “বর্তমান ভারতে'র 
ভাষারীতি এ বিষয়ে যথেষ্ট সাক্ষ্য বহন করে । তার এই গগ্যরীতির 
সঙ্গে পাশ্চাত্য লেখক 'জেরিমি টেলর, কাঠিন্যাল নিউম্যাঁন”১-- 
তথব1! কোন কোন ক্ষেত্রে মিলটনের ইংরেজী গগ্ারীতির সঙ্গে ভুলন। 
করা যায়। 
“বর্তমান ভারতে" স্বামীজী ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও এঁতিহোর 
পূর্বাপর আলোচন। প্রসঙ্গে বৃহৎ মানবচেতনার জড়ত্বের কারণ, প্রাচীন 
ভারতের পুরোহিত-রাজন্য-বৈশ্যশাসিত সমাজের অবস্থা প্রভৃতি তার 


১, বিশ্ববিবেক-7070 91110]02 321061159 : 9৮/8171 ড1৬5109. 
07081008, 8 ৫ 50091061 2100 ৮1061 01127761151). 
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অধীত সমাজতব্ব-বিদ্ভার আলোকে নিপুণ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন 
এবং প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের সংযোগ-সেতু আবিষ্কার করেছেন । 
অতীতের অন্ধকারে অনিবাধ ভাবেই ঘটেছে পুনঃপুনঃ মানস-পধটন। 
এই বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বিশুদ্ধ সাধুভাষার সাহাষ্য নিয়েছেন 
এবং সেখানে ক্লাসিক গগ্ভের অসাধারণ বৈভব ফুটে উঠেছে £ 
“সৈম্তাসহায়, মহাবীর, শস্ত্রবল রাজগণের অপ্রতিহত বীর্ ও 
একাধিপতোর সম্মুখে প্রজাকুল, সিংহের সম্মুখে অজাযৃথের হ্যায় 
নিঃশব্দে আজ্ঞ। বহন করে, তাহাও দেখিয়াছে3.-৮ 
অথবা 
“বৌদ্ধযুগের একচ্ছত্র পৃথিবীপতি সমাড়গণের ন্যায় ভারতের 
গৌরববৃদ্ধিকারী রাজাগণ আর কখনও ভারত সিংহাসনে আর্ঢ 
হন নাই।” 
-_-এই অংশের বাক্যগঠন তৎসম শব্দবহ্ুল, সমাসসন্ধি সমাকীর্ণ, দীর্ঘ 
বিলম্বিত ছাদের তৎসম শব্দ-শৃঙ্ঘলিত সুচিন্তিত প্রয়োগনৈপুণ্যে 
বিশিষ্ট সাধুগছ্ের নিদর্শন । 
একই গ্রন্থে বিবেকানন্দের সাধুগগ্যের আর একটি বৈশিক্ট্য 
স্পরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে একেকটি অনুচ্ছেদের প্রথমে নিশ্চয়ার্থক 
একটি করে ক্ষুদ্র বাক্য ব্যবহার করে হাল্ক৷ বাক্রীতির স্যরি 
করেছেন £ 
“কিন্তু আশা আছে। কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাি বর্ণও শৃদ্রের 
শিম্নাসনে সমাসীন হইতেছে এবং শূদ্র জাতিও উচ্চ আসনে 
উত্তোলিত হইতেছে ।” 
অথবা 
“দোষও আছে; প্রাণস্ফৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবীজ উপ্ত। অন্ধকার 
আলোর সঙ্গে সঙ্গেই চলে ।* 
প্রথম অন্ুচ্ছেদটি ইতিহাসের বিরাট-ব্যাপক ও স্থান-কালের 
বিশালতাকে তুলে ধরতে গিয়ে বাক্যগঠনকেও কিঞ্চিৎ দীর্ঘ ও জটিল 
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করে তুলেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বুদ্ধিগ্রাহ্থ মন্তব্য গুলিকে 
ছোট 'ছোট বাক্যে এমন ভাবে প্রকাশ কর! হয়েছে যাতে পাঠকের 
চিন্তায় খুব সহজেই স্থান পায়। প্রথমটিতে যেন বাগ্মী ও দ্বিতীয় 
অংশে কথক বিবেকানন্দের প্রকাশ ঘটেছে । বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় যে 
আবেগময়তা ছিল তাও বিবেকানন্দের মধ্যে সার্থক হয়েছে “বর্তমান 
ভারতে'র শেষ অংশে, যেখানে নিরপেক্ষ প্রবন্ধরীতি অকন্মাৎ উদাত্ত 
প্রার্থনা, স্বগতোভাষণ ব! উধ্ব গ্রীব-প্রতিজ্ঞায় পরিণত হয়েছে £ 
“ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু- 
শযা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; 
বল ভাই ভা'রতের মৃত্তিক! আমার ব্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার 
কল্যাণ, আর বল দ্রিন রাত--হে গৌরীনাখ, হে জগদস্থে, 
আমায় মনুব্যত্ব দাও ; মা মামার দূর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, 
আগায় মানুষ কর ।” 
এর সঙ্গে অনিবাধনাাবে মনে আসে £ 
“এসো মা নবরাগ রঙ্জিণী, নব বলধারিণি, নবদর্পে দপিণি, নব 
্বপ্নদগ্রিনি 1_এসো মা গৃহে এসো-_ছয় কোটি সম্ভানেবে একত্রে 
এককালে দ্বাদশ কোটি কর জোড় করিয়া তোমার পাদপস্প পূজা 
করিব ।”*১ 


॥ ২ ॥ 


বিবেকানন্দের গগ্ভরীতির সর্বাধিক বিস্ময় তার চলিত ভাষায় । 
পরিব্রাজক, (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য", কিছু চিঠিপত্র এবং “ভাববার 
কথায় সংকলিত ছ'একটি বিচিত্র নিবন্ধ তার চলিত গগ্রীতির 
রচনা । বাংল! গগ্যের চলিত রীতি আধুনিক নাগর-জীবনের 
বাণীবাহক, সাধুরীতিটি সে তুলনায় প্রাচীনতারই স্মারক । ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজে সাধু গণের বন্ছল চর্চার সঙ্গে চলিত গণের 


১, বহ্ধিমচন্্র চট্টোপাধ্যায়-_আমার ছুর্গোৎসব। 
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স্বল্প-দূরত্ব পদচারণা ঘটলেও তা” সাধুভাষারই নামান্তর । ১৮০১ 
্বৃ্থান্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে রামরাম বস্থর সাধুভাষায় 
রচিত প্রথম প্রকাশিত “প্রতাপাদিত্য চরিত” ও চলিত ভাষায় রচিত 
প্রথম বই উইলিয়ম কেরীর “কাথোপকথন+__বই ছৃ*খানির একটিতে 
সাধুভাষার যেমন বিড়ম্বনা অন্যটিতে চলিত ভাষারও তেমনি বিপর্যয় 
লক্ষণীয় । উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সাহিত্যে সন্কুচিতভাবে 
কলকাতাবাসীর কথ্য ভাষ। স্থান পেতে থাকে । নাটকে ভদ্রেতর 
বাক্তির সংলাপে ও উপন্যাস-_-রমন্তাসে কলকাতার চলতি ভাষার 
অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল । 

১৮৬২ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের ন্তোম প্র্যাচার নকৃসা 
প্রকাশিত হয় এবং তার পরের বছর ১৮৬৩ সালের ১২ই জান্ুমআরি 
বিবেকানন্দের জন্ম হয় এবং এর প্রায় ৩৬ বছর পরে “পরিব্রাজক' 
বইটি লেখেন। তারও পূর্বে প্যারীচাদ মিত্র (১৮১৪-৮৩) হালকা- 
চালের সাধুভাষার বচনায় স্থানে স্থানে কলকাতার চলিত ভাষ৷ 
ব্যবহার কবেছেন ; চলিত ভাবার পূর্ণাঙ্গ বাবহার কোন রচনাতেই 
করেননি । কালীপ্রসন্নের রচনায় চলিত রীতির পূর্ণাঙ্গ ব্যবহার 
লক্ষ্য কর গেল-_কলকাঁতাঁর ককৃনি বুলির রীতিতে ক্রিয়াপদ ও 
সর্বনামগুলি পর্যন্ত বিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হয়। কালীপ্রসম্ন রঙ্গ বামূলক 
রচনায় কলকাতার ককৃনির ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গভীরত] ও 
মননশীলতার ক্ষেত্রে ক্লাসিক সাধুবীতির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু 
সকল প্রকার ভাব ও বিষয়ের আলোচনায় যে চলিত গ্ধ স্বচ্ছন্দ বাহন 
হতে পাবে, বিবেকানন্দের পুরে কোন সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় তা" লক্ষ্য 
করা যায়নি । বিবেকানন্দই প্রথম এই ছুঃসাহসিক কাজে সাফল্য 
অর্জন করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় 
408100069 1২০৮19৮/' পত্রে সাহিত্যে চলিত ভাষা ব্যবহারের 
সমর্থনে জোরাল বক্তব্য রাখেন এবং তৎসম শব্দ ব্যবহারের ঘোরতর 
বিরোধিতা করে তদ্ভব ও দেশজ শব্দ ব্যবহার অনুমোদন ক্দবন ২ 


গস্ঠশিল্পী বিবেকানন্দ ্‌ ৩৭ 
অবশ্ঠ 'বস্কিমচন্দ্র তার এই তৎসম শব্দের প্রতি বিতরাগ সমর্থন করেন- 
নি। “সবুজপত্রে*র পুর্বে রবীন্দ্রনাথও সর্বপ্রকার রচনায় চলিত 
ভাষার প্রয়োগ-নৈপুণ্যে সিদ্ধি অর্জন করতে পারেননি । পরবর্তী 
কালে প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের বহুল প্রয়োগে চলিত ভাষা 
গতিলাভ করেছে। তবে রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার 
উৎস সাধু ভাষা ; সাধু ভাষারই একট! কৃত্রিম কথ্যরূপ তাঁরা তৈরি 
করেছেন চলিত ভাষার নামে । মুখের কথাকে সাহিতোর সবস্তরে 
প্রয়োগ-নৈপুণো প্রথম সার্থকতা দেখিয়েছেন বিবেকানন্ৰ । 


স্বামীজী বিশ্বাস করতেন যে-কোন চিন্তার ব্যাপারে, অনুসন্ধিৎসা, 
গবেষণা, তত্বালোচনা-_-সমস্তই চলিত ভাষায় চলবে এবং এই প্রত্যয় 
নিয়েই চলিত ভাষা ব্যবহারে তিনি যেমন দক্ষতা! দেখিয়েছেন, তেমনি 
নিজন্ব একট। ভাষারী তিও গড়ে তুলেছেন । তার ভাষায় তৎসম শব্দ 
ব্যবহৃত হলেও মুখের ভাষাই ছিল তার মনের ধাত্রী। ১৯০০ 
্বীষ্টাব্দের ২০শে ফ্লেব্রুমারি তারিখে “উদ্বোধন* পত্রিকার সম্পাদককে 
লেখা স্তামীজীব একটি চিঠিতে এক্ট চলিত ভাষ। সম্পর্কে তার মনের 
ভাব স্প& হয়ে উঠেছে 


“চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা 
ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষ! তয়ের করে কি হবে? ..স্বাভাবিক 
যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, থে ভাষায় ক্রোধ 
হুঃখ ভালবাস! ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে 
পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে 
যেতে হবে। ওভাষায় যেমন জোর, যেমন অন্পের মধ্যে অনেক, 
যেমন যে-দিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে তেমন কোন তৈরী ভাষা 
কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে যেমন সাফ, 
ইস্পাত, মুড়ে মুচড়ে ৷ ইচ্ছে কর__ আবার যে-কে-সেই, এক 
চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত পড়েনা। আমাদের ভাষা 


৩৮ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


সংস্কৃতের গদাই-লঙ্করি চাল-_-এ এক চাল নকুল করে 
অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষ। হচ্ছে উন্নতির উপায়, লক্ষণ ।৮১ 


বিবেকানন্দ পরিব্রাজক" এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে" বিশুদ্ধ যুখের বুলি 
ব্যবহার করেছেন, এমন কি সংলাপ, রীতিনীতি, পরিহাস-র সিকতা 
ও মুদ্রাদোষগুলিকে পর্যস্ত পরিত্যাগ করেননি । অথচ হুতোম বা 
বীরবল কেউ-ই জীবন্ত ভাবে বিবেকানন্দের মত চলিত ভাষাকে 
সাহিত্যের মর্যাদায় উন্নীত করতে পারেননি । হুতোমের ভাষায় 
ঘরোয়া ও বে-আক্র ভাব এবং প্রমথ চৌধুরীর ভাষা কৃত্রিম ও 
ডয়িংরুম-বিলাসী এবং ইচ্ছাকৃত বৈদগ্ধপূর্ণ। স্বামীজীর প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্যের গাই চলিত ভাষার উৎকৃষ্ট আদর্শ, পরিব্রাজকে'র 
ভাষাও চলিত, চিত্তাকর্ধী ; তবে চিঠির ভাষা বলে এতে ব্যক্তিগত 
ঘরোয়! ঢঙটি বেশি ফুটেছে। যে ভাষায় আমরা আলাপ করি, চিন্তা 
করি, সিদ্ধান্তে পৌছোই-_সেই সহজ প্রত্যক্ষ সর্বজনবোধ্য চলিত 
গগ্যরীতির সার্থক নিদর্শন তার এই ছু'টি গ্রন্থে যত্রতত্র পাওয়া ষাবে। 
আলংকারিকতা-বজিত নিরাভরণ মুখের ভাষায় কত গভীর 
কথা বল! যায় তার একটি নিদর্শন “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য থেকে উদ্ধার 
করাযায় £ 


“ওহে বাপু, যীশুও আসেননি, জিহোবাও আসেননি, আসবেনও 
না। তারা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের 
দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে 


আছেন, মা কালী পাঠা খাচ্ছেন, আর বংশীধারী বাঁশী 
বাজাচ্ছেন।” 


এখানে লক্ষণীয় যে তৎসম ভাষার প্রয়োগের কোন লক্ষ্যই তার নেই, 
একাস্ত মুখের ভাষাই বাধাহীন স্বচ্ছ গতি লাভ করেছে । অথচ 


০ 


১, স্বামী বিবেকানন্দ-_ভাববার কথ! ; বাঙ্গাল! ভাষ] ) স্বামী বিবেকানন্দে 
বাণী ও বচন! ; ৬ষ খণ্ড, পৃ. ৩৫। 


গগ্াশিল্পী বিবেকানন্দ ৩৯ 


বীরবলের রচনায় বৈঠকী ভাষার কৃত্রিমতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়-_ 
যে কোন রচনায় স্বাভাবিকতার চেয়ে চেষ্টাটাই চোখে পড়ে £ 
“ধার বোধ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্যের দর্শন লাভের জন্য 
শিবনেত্র হন ; এবং যার মন নেই, তিনি মনম্ষিতা লাভের জন্য 
অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন ৮ 
বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' থেকে অনুরূপ আর একটি বিবৃতি- 
মূলক গছ্রীতির দৃষ্টান্ত দেওয়া যাচ্ছে 
“এবার ভূমধ্য সাগর । ভারতবর্ষের বাহিরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান 
আয় নেই--এসিয়া, আফ্রিকা, প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ । 
এক জাতীয় রীতিনীতি খাওয়া-দাওয়।! শেষ হল, আর একপ্রকার 
আকৃতি প্রকৃতি, আহার বিহার, পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার, 
আরম্ত হল-_-ইউরোপ এল । শুধু তাই নয়__নান! বর্ণ, জাতি, 
সভাতা, বিগ্তা ও আচারের বনু শতাব্দীব্যাপী যে মহ-সংমিশ্রণের 
ফল স্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্ 
এইখানে |” 
নিঃস্পৃহ এতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখাটাই এখানে বড় কথা,সাহিত্যিক- 
কৌশল প্রকাশের স্থযোগ এখানে নেই । কথা ভাষার ব্যবহার কত 
সহজ স্থাচ্ছন্দাপূর্ণ অথচ কি গভীর অন্তরভেদী আবেদনের রূপ গ্রহণ 
করতে পারে তার নিদর্শন তার পরিব্রাজক" গ্রস্থে আবেদনের 
উদ্াত্ততার মধ্যে ফুটে উঠেছে £ 
১৯০ তোমরা শুন্যে বিলীন হও, আর নূত্তন ভারত বেরুক। 
বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটার ভেদ করে, জেলে মালা মুচি 
মেথরের ঝুপডির মধা হতে । বেরুক মুদিব দোকান থেকে, 
ভুনাওয়ালার উন্ননের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, 
হাট থেকে, বাজার থেকে । বেরুক ঝোপ-জঙ্গল পাহাড়- 
পৰত থেকে |” : 
বর্ণনাধর্মী অংশে সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করে চলিত ভাষায় 


৪০ স্বামী বিবেকাননের পরিব্রাজক 


গাঢ় বাকৃপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যে শব্বংকার আনয়ন করেছেন তা 
যে কোন কালের দুঃসাহসী লেখকের কাছেও এক বিরাট বিস্ময় £ 
“সে পর্বতনির্বরবৎ কথাচ্ছটা, অগ্নিক্ষুলিঙ্গবৎ চতুদ্দিকসমুখিত 
ভাববিকাঁশ মোহিনী সঙ্গীত মনীষি-মনঃ- সংঘর্ষসমুখিত- 
চিন্তামন্ত্রগ্রবাহ, সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মুগ্ধ করে রাখত !-_ 
তারও শেষ |» 
_এই দীর্ঘসমাসবদ্ধ তৎসম শব্দবহুল বাক্য গঠনে প্রমাণিত হয় যে, 
শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মত তিনি তৎসম শব্দের প্রতি অকারণে 
খড়াহস্ত হননি | 
আবার তার বর্ণনার সঙ্গে যখন সৌন্দ্যবোধের সম্মিলন ঘটেছে, 
সেখানে সাদাসিধে বর্ণনাও ভাষার সারল্যে বিচিত্র রূপলাবণাময় 
হয়ে উঠেছে 
“সে নীল নীল আকাশ, তার কোলে কাল মেঘ, সোনালি 
কিনারাদার, তার নীচে ঝোপ ঝোপ তাল নারিকেল খেজুরের 
মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ চামরের মত হেল্চে, তার নীচে 
ফিকে, ঘন, ঈষৎ গীতাভ একটু কাল মেশান, ইত্যাদি হরেক 
রকম সবুজের কীড়ী ঢালা আম নীচু জাম কাটাল-_পাতাই 
পাতা _গাছ ভাল পাল! আর দেখা যাচ্ছে না, আশে পাশে 
ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেল্চে, ছুল্চে, আর সকলের নীচে-যার 
কাছে ইয়ারকান্দী ইরানি তুক্ষিস্তানি গালচে ছুলচে কোথায় 
হার মেনে যায়__সেই ঘাস, যতদূর চাঁও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, 
কে যেন ছেঁটে ছু'টে ঠিক করে রেখেচে,......? 
স্বভাবোক্তির সঙ্গে উৎপ্রেক্ষার, চোখে দেখা রূপের সঙ্গে মনের কথার 
আশ্চর্য সমন্বয় বাঙলাদেশের কোন গগ্ভশিল্পীর রচনায় এর চেয়ে 
সার্থক, প্রাণবন্ত, বররধ্বনিময় হতে পেরেছে? মনে হয় যেন 
জীবনানন্দ দাশের বপসী বাঙলার কাব্যময় বর্ণনাকে বিবেকানন্দ” 
বু পুর্বে গ্ভযূপের মধ্যে অসাধারণ বৈভব দান করেছেন । 


গণ্ধশিল্পী বিবেকানন্দ ৪১ 


অবনীল্দ্রনাথের মত এ যেন তুলি দিয়ে “ছবি লেখা" । রোমান কবি 
হোরেস একেই বলেছেন-_-৮০2৮০ 15101010169 9170 1100016 
19 7৩০০ _বর্ণ ও ধ্বনির অপূর্ব সমন্বয়ে এ ধেন চিত্রসাহিত্যে 
পরিণত হয়েছে। প্রতিদিনের, পরিচিত বিবপদৃশ্য বর্ণনার মধ্ো 
কৌতুকের স্থুর সঞ্চাবিত হলেও মাধূর্ষের মিশ্রণে কপণতা দেখাননি 
“কিন্তু কেবাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘড়ায়িত ধুলিধূসরিত কলকেতার বড় 
রাস্তার ধারে কিংবা পানের পিক্কবিচিত্রিত দেওয়ালে, 
টিকটিকি-_ইদুর-ছু'চো মুখরিত একতলার ঘরের মধ দিনের 
বেলায় প্রণ্প ছ্বেলে জাবকাঠের তক্তায় বসে থেলো হুটঁকো 
টানতে টানতে, কবি শ্যামাচরণ হিমালয়, সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি 
প্রভৃতি যে হুবহু ছবিগুলি চিত্রিত কোরে বাঙালীর মুখ উজ্জল 
করেছেন_-সে দ্রিকে লক্ষা করাই আমাদের দুরাশ। 1৮ 
তার চলিত ভাষার মধো তৎসম-তন্ভব-দেশজ শব্দের মিশ্রণ যেন 
একান্নবতীঁ পরিবারের রূপলাভ করেছে--“সেই নির্মল নীলাভ জল, 
যার মধো দশ হাত গভীরের মাছের পাখনা গোন। যায়”--আবার 
তারই “সঙ্গে “কর্দমাবিলা হরগাত্র-বিধর্ষণশুভা সহম্রপোতবঙ্ষা 
কল/কতার গঙ্গার” বর্ণনার সহাবস্থান ঘটেছে। 
হুাতোম বাঙ্গবিদ্রপের কড়া চাঁবুক যেমন উত্তর কলকাতার 
কথ্াভাষায় তৈরি করেছিলেন তেমনি স্বামীজীও কৌতুকরস 
পরিবেশনের জন্য মৌখিক সংলাপের ঢঙেই বাক্যগঠন করেছেন £ 
“বলি হ্যাগা, সমুদ্র পার হতে হনুমানের সি-সিকনেস হয়েছিল 
কিনা সে বিষয়ে পুঁথিতে কিছু পেয়েছ? তোমরা পোড়ে! 
পণ্ডিত মানুষ, বাল্ীকি-আলীকি কত জান; আমাদের 
গোসাইজী ত কিছুই বলেন না।” 
একেবারে আটপৌরে ভাষায় কৌতুকরস পরিবেশন করেছেন, এ 
ভাষা কলকাতার খাঁটি ভাষা । নিরক্ষর রামকৃষ্ণের অলংকার বিহীন 
আটপৌরে ভাষার সর্জনবোধ্যতার শক্তিতে তিনি যে প্রভাবিত 
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হয়েছিলেন, এ অনুমান বোধ করি অসঙ্গত হবে না । চলিত বাংলার 
নাগরিক ইডিয়ম তার রচনার যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে-_খাঁদা-বৌচা 
ভাইবোন ; ফুঁ-্ফা দিয়ে আগুন দিতে হয়; কায়েত-ফায়েতের' 
বাপদাদা করেছে; লাখি ঝীটা; পলৌদর বন; আছুড় গা ; মাগ + 
আদাড়ে ; মাগী ; এড়ে লাগা ছেলে ; শোরের মাংস ; চক্কর । 
নাটকে সংলাপের মধ্য দিয়ে নাট্যক্রিয়া বোঝানো হয়। কিন্তু 
তার রচনার অসাধারণ নৈপুণ্যে এক আধারেই পরিবে শিত হয়েছে 
সংলাপ, ক্রিয়া ও বর্ণনা । স্ত্য়েজ খালে হাঙ্গর ধরার বর্ণনা দিতে 
গিয়ে চলিত গগ্ভের আশ্রয়ে তার এই অসাধারণ সমন্বয়ের পরিচয় 
পাওয়া যায় । 
“এবার সব চুপ-নোড়ো-চোড়ো না, আর দ্রেখ-_তাড়াতাড়ি 
কোরো না । মোদ্ী-কাছির কাছে কাছে থেকো । এ, বড়শির 
কাছে কাছে ঘ্ুরচে ; টোপট। মুখে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছে । 
দেখুক । চুপ, চুপ-_এইবার চিৎ হ'ল-_-এ যে আড়ে গিল্ছে 
চুপ--গিলতে দাও ।৮ 
চলিত ভাষাকে প্রমথ চৌধুরীর মত বিদগ্ধ ভব্যরূপ ন1 দিয়ে তাকে 
মুখের ভাষার কাছাকাছি এনে, তাতে ওজঃ; ও রস সঞ্চার করে 
তিনি চলিত গছ্ধকে যে আকার দিতে চেয়েছিলেন তা যোগ্য উত্তর- 
স্থরীত্বের অভাবে পরবর্তীকালে আর অনুস্থত হয়নি। প্রম্থ 
চৌধুরীর চলিত গগ্যরীতি শিশ্ত-সামর্থোর জোরে বাংলা সাহিত্যের 
দরবারে স্থায়ী আসন অধিকার করেছে । তবে নিঃসন্দেহে বলা 
যায়, প্রমথ চৌধুরী যেমন বলেছিলেন পবীদরের ল্যাজ কেটে দিলেই 
কি মানুষ হয় £%--এ যেমন সত্য তেমনি সাধুভাষার ক্রিয়াপদ- 
সর্নামকে ছোট করলেই চলিত ভাষা হয় না__তা' বিবেকানন্দ 
মুখের ভাষাকে সাহিত্য-কর্মে সার্থক ভাবে প্রয়োগ করে প্রমাণ করে 
দিয়ে গেছেন । 


€ 


॥ সংকীণতা ও মুক্তিসন্ভান | 

ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতির প্রধান অন্তরায় শ্রেনী-বৈষম্য। ধর্মনৈতিক 
গোঠীচেতনা যেমন সমগ্র ভারতবাসীকে স্থুপ্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন 
উপদলে বিভক্ত করেছে তেমনি শ্রেণী-বৈষম্য এই উপদলগুলির মধ্যে 
স্থ্টি করেছে কৃত্রিম বিভেদপ্রবণতা এবং এই বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার 
রন্ধপথেই ভারতবর্ষের রাষ্ত্রীক ও সামাজিক বিপর্যয়ের বীজ অঙ্কুরিত 
হয়েছে। ওপনিষদিক জীবন-বাবস্থায় গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে একদা 
যে শ্রেণীবিভাগ স্থষ্টি হয়েছিল পরবর্তীকালে দেশবাসীর সংকীর্ণ 
ধর্মচেতন। ও স্বার্ধান্ধ মনোভাব সেই আদর্শ জীবনবাবস্থাকে ধ্বংস 
করে। বিবেকানন্দ তাই প্রাচীন জাতিবিভাগ ব্যবস্থাকে সমর্থন 
জানিয়েছেন ঃ 

“জাতিবিভাগ প্রাকৃতিক নিয়ম ।--*জাতিবিভাগ ভাল জিনিস। 

জীবনসমস্যা! সমাধানের ইহাই একমাত্র স্বাভাবিক উপায় ।.." 

যেখানেই যাও, জাতিবিভাগ থাকিবেই কিন্তু বিশেষ বিশেষ 

অধিকার থাকিবে না-**কার্ধবিভাগ থাকিবেই 1৮১ 
কিন্তু জাতিবিভাগ অর্থে পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা অথবা বিদ্বেষ সঞ্চার 
সমর্থনযোগ্য নয়। নৈতিক মান ও জীবনব্যবস্থা-উন্নয়নের জন্য যে 
জাতিবিভাগ একদিন সমাজ-স্বীকৃত হয়েছিল, সেই জাতি বিভাগের 
উদ্ারনৈতিক চেতন! পরবর্তীকালে ভেদবুদ্ধি ও অহং-এর কবলগ্রস্ত 
হয়ে পড়ে। দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালনের আদর্শকে পরিহার করে 
উচ্চবর্ণের মানুষ নিম্নবর্ণের মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ণ করে সামাজিক 
অধিকার থেকে বঞ্চিত করার হীন তৎপরতা প্রকাশে লিপ্ত হয়ে 


১, স্বামী বিবেকানন্দ-_ভাবতীয় জীবনে বেদাস্তের কার্যকারিতা ; পৃ. ১৩৭- 
১৩৮, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন! ; ৫ম খগ্ড 
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পড়ে। মানবিক মূল্াবৌধের অবসান সেখানে অনিবার্য হয়ে ওঠে । 
উনবিংশ. শতাব্দীতে এই জাতিভেদ সমস্যা দেশ ও জাতির সামনে 
এক অভিশাপ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিবেকানন্দ হিন্দ্র- 
শান্ত্রানুমোদ্দিত এই সমাজবাবস্থাকে যুক্তি ও বিশ্লেষণের পথে এর 
যাথার্ধ্য উপলব্ধি করার আহবান জানান ঃ 
“তুমি না হয় দার্শনিক, আমি ন মংস্যজীবী, কিন্তু তোমার 
ভিতর যে ঈশ্বর আছেন, আমার ভিতরও সেই ঈশ্বর আছেন ।*' 
তুমি আমার মাথায় পা দিতে পার ন11৮১ 
কিন্ত বিবেকানন্দের সমকালীন ব্রাহ্ষধর্মের প্রগতিশীল নেতা কেশব- 
চন্দ্র সেন এই জাতি-ভেদ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ-ভাবে উচ্ছেদ করার 
সপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কেশকভন্দ্ 
ব্রাহ্মঘমাজের উপাচাধদের উপবীত ত্যাগ ও জাতি নিহিশেষে 
সকলের বেদী থেকে উপাসনা! পরিচালনার সোচ্চার দাবী জাশান। 
দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই শুত্রে মতবিরোধের পরিণতিতেই কেশবচন্দ্ 
ও তার প্রগতিশীল সমর্থকের দল ১৮৬৫ সালে ্রাহ্মসমাজ' 
পরিত্যাগ করেন এবং কিছুর্দিন পর “ভারতবর্ষীয় ত্রাহ্মদমাজ' গঠন 
করেন। কেশবচন্দ্রের থেকে বিবেকানন্দের দৃটিভঙ্গির স্বাতন্ত্য 
এইখানে যে, বিবেকানন্দ ধর্ম ও সমাজব্যবস্থাকে এক করে ফেলেন- 
নি। তার বিশিষ্ট উপলব্ধি হল জাতিভেদ-প্রথার পশ্চাতে কোন 
ধর্মীয় সমর্থন নেই, সমাজবাবস্থাকে যথাযথ পরিচালনার জন্যই বিশেষ 
বিশেষ দায়িত্ব পালনের স্ূত্রে এই বর্ণ-বিভাগের স্থগ্রি হয়েছে। 
জাতিভেদ সম্পর্কে ভ্রান্ত বিভেদ বোধ ও অজ্ঞতাহেতু সমগ্র ভারত- 
বাসী সর্বাত্মক পরিচয় বিস্মৃত হয়ে সাম্প্রদায়িক, ভেদবুদ্ধির ছার! 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । বিবেকানন্দ বিদেশ যাত্রা কালে ইংরেজ-প্রদত্ত 
ঘবণ্য “নেটিভ' সমন্বোধনে চিহিত হয়ে যে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞত। 


১. স্বামী বিবেকানন্দ-_-ভারতীয় জীবনে বেদাস্তের কার্ধকারিতা $ পৃ, ১৩৮; 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ; ৫ম খণ্ড। 


সংকীর্ণত। ও মুক্তিসন্ধান ৪৫ 


অঞজন করেন তাতে ইংরেজের প্রতি ক্ষুকধ মনোভাব গ্রহণ ন। করে 
দেশবাসীর কাছে তার তাৎপধ বিশ্লেষণ করে এর প্রয়োজনীয়তার 
দিকৃটি তুলে ধরেন । ভারতবাসীকে চিহিতকরণের জন্য উংরেজ- 
প্রদত্ত “নেটিভ' সন্বোধনটি নিঃসন্দেহে ঘৃণাবাচক কিন্তু এই একটি 
শব্দ বিভেদকামী ভারতবাসীকে সমগ্রতাব মধ্যে আবদ্ধ করেছে। 
সেখানে ইংরেজ সরক'ব উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় অথব। ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈগ্ঠ, শুদ্রকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ মর্যাদায় চিহিততি করেনি। 
সকল ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজের এই সন্বোধন শ্রদ্ধাব্যগ্ুক 
না হওয়ায় বিবেকানন্দেক ভারতবাসী হিসেবে পরাধীনতার 
গ্লানি অনুভূত হয়েছে বটে কিন্তু অপমানিত দেশবাসীর এই ঘৃণার 
আঘাতে জ্ঞানচক্ষু উম্মীলনের সম্ভাবনায় তার চিত্তে বিশেষ 
উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে এবং সেই উদ্দীপনার উৎসমুখেই 
ভাঁরতবাসীর প্রতি ইংরেজ সরকারের ঘৃণ্য সন্বোধনের প্রত্যুত্তর 
সাধুবাদ জানিয়েছেন ঃ 
“তবে আমরা দেশে শুনি, আমাদের ভেতর অমুক ভদ্র জাত 
অখুক ছোট জাত। সরকারের কাছে সব নেটিভ। মহারাজা, 
রাজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র সব এক জাত--“নেটিভ, | 
কুলির আইন, কুলির যে পরীক্ষা, তা সকল “নেটিভের' জন্য-_ 
ধন্য ইংরেজ সরকার ।” 
তার বৈদাস্তিক দৃষ্টিভঙ্গি সহজাত নিরাসক্তি ছিল বলেই অপমানে 
বিচারবোধ বিলুপ্ত হয়নি, স্বাভাবিক সর্তেই ঘটেছে আত্মানুসন্ধান ; 
আর তারই আলোকে দেখেছেন স্বজাতির হীনম্মন্ততা । জাতির 
সবস্তরে ছুঈ& ক্ষতের মতো ষে বিভেদকামিতা আত্মপ্রকাশ করেছে সেই 
ক্গতের উপশম ও আবোগোযের জন্য লাঞ্কনার এই অস্ত্রোপচারের 
কইঈদায়ক চিকিংসাকে স্ুপ্রযোজা বলেই তিনি মনে করেছেন। সংকীর্ণ 
জাতাভিমানবশে যে ভারতবাসী সামাজিক ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে 
পক্ষপাতমূলক আচরণ করেছে, ইংরেজ সরকারের এক আইনের 


৪৬ স্বাম৷ বিবেকানন্দের পৰিব্রাজক 


ধাক্কায় তার পরিবর্তন ঘটেছে। 'ন্যায়াদর্শের সর্বভূমিনতা।'১ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে ইংরেজ প্রবতিত নতুন আইন প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। 
বিচারের ক্ষেত্রে সমতা স্থৃ্ি করে শ্রেণীবিশেষের প্রতি বিশেষ স্থযোগ 
দেবার অথবা দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য স্থ্ি করার প্রবণতা তিরোহিত 
হয়েছে ইংরেজ প্রবতিত ন্যা যদণ্ডের উপযুক্ত প্রয়োগে ৷ ভারতবাসীকে 
অপমানজনক “নেটিভ? সম্বোধনে অভিহিত করে ইংরেজ পরোক্ষভাবে 
ভারতবাসীর কল্যাণ সাধন করেছে বলেই বিবেকানন্দ মনে করেছেন । 
শ্রেণী-বৈষম্যে বিক্ষত জাতির উপর অপমানের প্রলেপ এনে দিয়েছে 
বিভেদ-বেদনা উপশমের সম্ভাবনা । ভারতবাসী ইংরেজের সংস্পর্শে 
আসার পূর্বে জাতিভেদজনিত ছুগ্রহের দ্বারা কি ভাবে আচ্ছন্ন ছিল 
তার স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য ঃ 
“তিৎপূর্বে আমরা মেনে নিয়েছিলুম যে, জন্মগত নিত্যবিধানে বা 
পূর্বজম্মাজিত কর্মফলে বিশেষ জাতের মানুষ আপন অধিকারের 
খর্বতা,আপন অসম্মান শিরোধাধ করে নিতে বাধ্য ;তার হীনতার 
লাঞ্চনা কেবলমাত্র দৈবক্রমে ঘুচতে পারে জন্ম পরিবর্তনে । আজও 
আমাদের দেশে শিক্ষিতমগ্ডলীর মধ্যে বু লোক রাস্ত্রীয় অগৌরব 
দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজ বিধির দ্বারা 
অধ:কৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আতআ্াবমানন! 
স্বীকার করতে বলেঃ এ কথ! ভূলে যায় যে,ভাগ্য নির্দিষ্ট বিধানকে 
নিবিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্থিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে 
হাতে পায়ে এটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি 1” 
জাতিভেদ সমস্তার সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করতে গিযে 
উচ্চতর সমাজের কাছে এর প্রতিক্রিয়ার একটি মনস্তান্তিক ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন, যেটি তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে_ 
বিশেষ কায়স্থকুলে এ শরীরের পয়দা হওয়ায়, আমি ত চোরেৰ দায়ে 


১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর- কালাস্তর $ পৃ. ১৬। 
২, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_কালাম্তর ) পৃ. ১৭। 


সংকীর্ণতা ও মুক্তিসন্ধান ৪৭ 


খর! পড়েচি ।* জাতিভেদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের মুখর সমালোচনার 
সুত্রে উচ্চতর সমাজের এরূপ ধারণা পোষণ করার যথেষ্ট সম্ভাবন৷ 
আছে যে, যেহেতু তিনি নিজে ব্রাহ্মণেতর কায়স্থকুলোদ্ভূত সেই হেতু 
তার শ্রেণীবৈষম্য সম্পর্কিত মতামত আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক অথবা 
উচ্চবর্ণের প্রতি অন্ুয়াপ্রন্ত। অন্যায়কারীর যে ছলের অভাব হয় 
না এই অনিবার্য সত্যকেই স্মরণ করে বিবেকানন্দ নিজের সম্পর্কে 
সসংকোচ অভিমত ব্যক্ত করেছেন । 

এই জাতিভেদ জনিত সংকীর্ণ চেতনার মূল কত গভীরে প্রথিত 
তার ব্রেদাক্ত স্বরূপও এই প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। 
বহির্ভারতবাসীর আধত্বের অভিমান ও ভারতবাসীর পরিপূর্ণ 
আর্ধহ সম্পর্কে বিদেশীদের সংশয়-প্রকাশ তার ভারতীয়ত্ববোধকে 
যে আহত করেছিল তাও প্রকাশ করতে তিনি কুষ্টিত হননি । 
দেশবাপীর মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্য যেমন তার কাছে অসহ্য মনে হয়েছে 
তেমনি বিদেশীদের পরিপূর্ণ আধত্বের দাবী ও ভারতীয়দের 
আধত্বকে নম্তাৎ করার প্রচোও তার কাছে অপহা বলে মনে 
হয়েছে। এই বিদেশীরা পরম্পরে অজিত আযত্বের পরিমাণ 
নির্ধারণ সম্পর্কে কিরূপ হাস্তকর বিতর্কে লিপ্ত তার একটি সুক্ষ 
শ্লেষাত্মক পরিচয় দিয়েছেন £ 

“এখন সকল জাতির মুখে শুনচি, তারা নাকি পাক আধ্য । 

তবে পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে,__কেউ চার পো আধ্য, 

কেউ এক ছটাক কম, কেউ আধ কীচ্চা! তবে সকলেই 

আমাদের পোড়া জাতের চেয়ে বড়, এতে একবাক্য | 
বিবেকানন্দের পরিচ্ছন্ন চিত্ত-দর্পণে প্রতিফলিত হয়েছে সামগ্রিক 
মানবচরিত্র এবং তারই নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তীর 
পর্যালোচনায় ;ঃ সেখানে তিনি দেশবাসীর সংকীর্ণতাকে তীব্র 
বাক্যবাণে. জর্জরিত করেছেন এবং ইংরেজের আত্মাভিমানের 
অসারতাকে প্রতিপয়ন করতেও কুষ্ঠিত হননি। দায়িদ্ব-বিস্মৃত বর্ণ" 


৪০ দ্বামী বিবেকনিন্দের পরিব্রাজক 


শ্রেষ্ট ব্রাহ্মণরা নিজেদের পরিপূর্ণ আর্ধত্বের অধিকার প্রতিপন্ন করার 
জন্য ভারতবর্ষে তারা আগন্তক হিসাবে পরিচয় দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে 
সম মর্যাদা দাবী করে এবং অন্তান্য ভারতবাসী থেকে নিজেদের স্বতস্্ 
বলে ঘোষণা করে। ইংরেজ যেমন তাঁর ভারতবর্ষে সাআাজ্যবাদী 
বিস্তারকে সভ্যতাবিস্তারের মহান্‌ দায়িত্ব পালনের আচ্ছাদন দিয়ে 
আচ্ছন্ন করতে চায় তেমনি ত্রান্মণ্য সাজও তাদের ভারতবর্ষে 
অবস্থিতিকে দয়াপরবশ হয়ে আগমন বলে প্রচার করার চেষ্টা করে 
এবং তাদের প্রবর্তিত সংস্কার-মূলক আচার-অনুষ্ঠানগুলির অসাফল্য 
ও অগৌরবের দায়িত্বকে অস্বীকার করার জন্য এসব অনুষ্ঠানগুলির 
সঙ্গে নিজেদের সংযোগকে বর্তমানে মেনে নিতে রাজি নয় £ 
“আর শুনি, ওরা আর ইংরাজরা নাকি এক জাত, মাস্তুতো৷ 
ভাই; ওঁরা কাল। আদ্মি নন্‌। এদেশে দয়া করে এসেচেন, 
ইংরাজের মত। আর বালাবিবাহ, বহুবিবাহ, মুত্তিপুজা, সতী- 
দাহ, জেনানা পর্দা! ইত্যাদি ইত্যাদি ওসব ওঁদের ধর্মে আদৌ 
নাই। ওসব এ কায়েৎ ফায়েতের বাপ দাদা করেচে ৮ 
ভারতবর্ষে শ্রেণীবিশেষের এই আর্যত্বর অভিমানকে তীব্র কটাক্ষ করে 
বিবেকানন্দ বলেছেন যে, অপরাপর ভারতবাসী থেকে স্পর্শ বাঁচিঞে। 
চললেও ইংরেজের কাছে স্বতন্ত্র কোন মর্ধাদা পাওয়ার সম্ভাবন। নেই 
--তা কেবল আত্মঅবমানারই নামাস্তর হয়ে ঠাড়াবে। উনিশ 
শতকে পরানুকরণপ্রিয় ও পরপদলেহী এক শ্রেণীর ভারতবাসী 
পোশাক-পরিচ্ছদদ ও আচার-আচরণে দেশীয় সংস্কার ও এঁতিহা বর্জন 
করে ইংরেজের সাক্লিধ্য অর্জনে ব্যাকুলত! প্রকাশ করতে থাকে এবং 
এই চিত্রটি সমকালীন ইতিহাস-সমধিত । বিবেকানন্দের স্বদেশ- 
প্রেমিক চিত্ত এই হীনম্মন্যতায় বিশেষ ভাবে আহত হয়েছিল এবং 
সেই আহত চিত্ত থেকে উখিত হয়েছে ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যগুলি । কিন্তু 
এই ব্যঙগই তার বক্তব্যের মূল কথ! নয়; তিনি দেশবাসীকে আত্ম- 
মর্যাদাসম্পন্ন কারে তোলার জন্য ব্যঙ্গের এই নির্মম কশাঘাত বর্ষণ 


সংকীর্ণতা ও মুক্তিসন্ধান ৪৯ 


করেছেন | দেশীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার-আচরণকে পরিত্মাগ 
করে ইংরেজ সাজবার ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হবে তাও স্পষ্ট ভাষায় 
উল্লেখ করেছেন £ 
“দিশি কাপড় ছাড়লেই, দিশি চাল ছাড়লেই, ইংরেজ রাজা 
মাথায় কোরে নাকি নাচবে শুনেছিলুম, করতেও যাই আর কি, 
এমন ময় গোরা পায়ের সবুট লাখির হুড়োন্থড়ি, চাঝুকের 
সপাসপ,_পালা পালা, সাহেবিতে কাজ নেই, নেটিভ্‌ কব্‌লা। 
"সাধ করে শিখেছিন্থু সাহেবানি কত; গোরার হটের তলে সব 
হৈল হত ।+ 
“সধর্মে নিংনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহ£-_-এই আগুবাক্যের মতই 
বিবেকানন্দ বলেছেন, ইংরেজের ্ত্রীবৃদ্ধি ঘটুক কিন্তু স্বদেশী আচার 
পরিত্যাগ করে ইংরেজের কাছে করুণাপ্রার্থী হলে লাগ্চনা ভোগ 
বাতীত সৌভাগ্য অর্জন সম্ভব নয়। সামান্ত অন্ন-বান্ত্রে সন্তুঈ 
থাকবার জন্ত তিনি দেশবাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন । 
আমেরিকা মহাদেশে ধর্মমহাসম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে 
বিবেকানন্দ ভারতবাসী হিসাবে যে তিক্ত অভিভ্্রতা লাভ করেন তার 
একটি সংক্ষি্চ বৃত্তান্ত এই ্থাত্রে উপস্থাপিত করেছেন । নাপিতের 
দোবাঁনে দাড়ি কামাতে গিয়ে অপমানিত হয়ে তাকে ফিরতে হয়েছিল 
এই প্রতাখ্যানের কারণ, ভারত্বাসী হওয়া যেন মাফিনের দৃষ্টিতে 
অপরাধ । এই পরিস্থিতিতে পড়ে স্বাভাবিক কারুণেই তার বিচার- 
বিভ্রম ঘটেছিল। তিনি অনুমান করেন যে ইংরেজী পোশাকের পরিবর্তে 
সম্নাসীর পোশাক পরিধানের ভন্যাই বোধ হয় প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, 
তাই পোশাক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । কিন্তু কোন 
বিশিষ্ট মাকিনের পরামর্শে তার জ্ঞানচক্ষু উম্মিলিত হয় এবং অপরের 
উপর নির্ভরতা পরিত্যাগ করেন। আহার্য সংগ্রহের জন্য খাবারের 
দোকানে গিয়েও অনুরূপ ভাবে প্রত্যাখ্যাত হন এবং সেখানে 
গ্রত্যাখ্যানের কারণ ভঙন্গুসন্ধান করে জানলেন যে, তীর সঙ্গে এক 


৫০ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


আসনে বসে কোন মাক্িন আহার্ষ গ্রহণ করলে তার জাতিচ্যুত 
হবার আশঙ্কা আছে। এই অপমান ও লাগ্না সত্বেও এদের 
জাত্যভিমানকে মনে মনে অভিনন্দন জানান এবং ন্বদদেশের শ্রেণী- 
বৈধম্যজনিত নশ্ন বিভেদ্প্রবণতাকে ধিকার জানান। বিদেশী 
সান্নিধ্য অর্জনের প্রতিযোগিতা থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে আর্ধত্বের 
পরিমাণ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে ছন্দের স্থপতি এবং সেই ছন্দের কি 
করুণ পরিণতি তাকেই নিজের মাকিন দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত করেছেন। বিবেকানন্দ ভারতবাসীর 
শ্রেণীবিশেষের ইংরেজের সান্নিধ্য লাভের জন্য লোলুপতা! প্রকাশ ও 
ইংরেজের প্রতি প্রশংসামুখর আলোচনা এবং ভারতবধের রীতি- 
নীতি ও ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য প্রকাশ প্রভৃতি লক্ষ্য করে 
তীব্র অন্তর্বেদন৷ অনুভব করেন এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় “প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য" গ্রন্থে এই শ্রেণীবিশেষের প্রতি মর্মান্তিক আঘাত স্প্ির 
উদ্দেশ্যে গ্লেষাত্মক অভিমত প্রকাশ করেন ঃ 
“যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না৷ কেন? তোমাদের ছু-চারজনের 
জন্য দেশহ্ৃদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হ'তে হবে বুঝি? চরে 
খাওগে না কেন? এত বড় ছুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে । তা 
নয়। মুবদ কোথায়? এ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর 
নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন--আ মরি 1! এ যে 
সাহেবের কাছে নাকি-কান্না ধর যে, “আমর! অতি নীচ, আমরা 
অতি অপদার্থ, আমাদেন সব খারাপ, এ কথা ঠিক হতে 
পারে--তোমরা অবশ্য সত্যবাদী ; তবে এঁ 'আমরা'র ভেতর 
দেশস্বদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্‌ দিশি ভদ্রতা হে 
বাপু 
আর্ধত্বের অহংকারে যারা ভারতের সাধারণ অধিবাসীর সঙ্গে সম্পর্ক 
অন্থীকার করে এবং বিদেশীর সঙ্গে সম্পর্কের নৈকট্যের দাবী জানায় 


১, স্বামী বিবেকানন্দ-_প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ; পূ. ৬। 


সংকীর্ণত! ও মৃক্তিসন্ধান ৫১ 


তাদের সেই ধারণা! কত ত্রান্ত ও স্বজাতিপ্রোহিতামূলক তা নিশ্চিত 
ভাবে প্রমাণিত হয় সমগ্র ভারতবামীর প্রতি ইংরেজের 'নেটিভ' 
সম্বোধমের মধ্য দিয়ে। এদের গৌরবের ঢাক এরা নিজেরাই 
বাজায়, কিন্তু তাদের স্বীকৃতি না আছে দেশবাসীর কাছে না আছে 
বিদেশীর কাছে। ভারতবর্ষের শ্রেণীবিশেষের এই ভ্রান্ত অহগিকাঁকে 
বিবেকানন্দ একটি প্রাসঙ্গিক গল্পের মধ্য দিয়ে সরস বাক্যবাণের 
দ্বারা বিদ্ধ করেছেন £ 
“একটা ডোম বল্ত, “আমাদের চেয়ে বড় জাত কি আর 
ছুনিয়ায় আছে? আমরা হচ্ছি ডম্মূম্মূ।' কিন্তু মজাটি দেখেচ? 
জাতের বেশী বিট্লামিগুলো-_যেখানে গাঁয়ে মানে না আপনি 
মোড়ল সেইখানে !” 


॥২ ॥ 


স্বপ্রাচীন কাল থেকে ভারতের উচ্চতর জীবন-চিন্তা থেকে শুরু 
করে সমাজের সর্বস্তরে উচ্চবর্ণের আধিপত্য প্রবল গ্রতাপের সঙ্গে 
পরিচালিত হয়ে আসছে। জ্ঞান-ভাগ্ার যেমন এদের করায়ন্ত 
তেমনি স্থখ-সমৃদ্ধির পরিপূর্ণ অধিকারে এদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য 
অপ্রতিহত গতিতে চলে আসছে। কিন্তু উচ্চবর্ণের শিক্ষা-সংস্কৃতি 
ও সম্পদের সৌধ রচনায় লোকচক্ষুর অন্তরালে যাদের কঠোর কায়িক 
শ্রম ও আত্মত্যাগ বিগ্কমান তার! সাগান্য স্বীকৃতি ত দূরের কথা 
সামাজিক মর্াদাটুকু পর্যন্ত পায়নি। কর্তব্যপালনের দায়িত্ব এই 
অধস্তন সমাজের মানুষ মুক পশুব মত বহন করে চলেছে এবং এদের 
কৃতকর্মের উপর কীত্তির পতাকা উড্ডীন করেছে উচ্চ সম্প্রদায়তুক্ত 
সমাজের মানুষ, আর সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে এদের 
জীবনের স্বচ্ছন্দ গতি পদে পদে নিয়ন্ত্রিত-_ন্থখ এদের কাছে স্বপ্নবং 
অলীক এবং বঞ্চনা ও অসম্মান এদের শিরোভূষণ। পরিব্রাজক” 
রচনার অনেক পরে ১৯৩০ সালে 'রাশিয়ার চিঠি' নামক গ্রন্থে 
ববীক্্নাথ বঞ্চিত সমাজের প্রকৃত অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন £ 


“চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, 
তাদেরই সংখ্য। বেশী, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় 
নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে 
কম প'রে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্ধা করে ; সকলের 
চেয়ে বেশী তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের 
অসম্মান। কথায় কাথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের 
লাখি-ঝাটা খেয়ে মরে- জীবনযাত্রার জন্য যত কিছু স্থুযোগ- 
স্থবিধে সব কিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার 


সংকীর্ণতা ও মুক্তিসন্ধান €৩ 


পিলস্ুজ, মাথায় প্রদ্ধীপ নিয়ে খাড়া ধ্াড়িয়ে থাকে-_উপরের 

সবাই আলো! পায়, তাদের গ! দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে”, 
একদিকে লক, হিউম, হার্বার্ট স্পেনসার প্রমুখের পাশ্চাত্য মানববাদী 
দর্শন-চিন্তা, অপর দিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
বৈদাস্তিক আদর্শে দীক্ষিত স্বামী বিবেকানন্দ: উনিশ শতকে ভারত- 
বর্ষে গণচেতনা স্থষ্টির আহ্বান জানালেন। তার এই আহ্বানের 
স্থরে সমাজতন্ত্রের প্রতিধ্বনি অনিবার্ধ ভাবেই শোনা যায়, কিন্তু সেই 
সমাজতান্ত্রিক, স্তুরটির মাত্রা বিচার করলে তার উপলব্ধ সমাজ- 
তান্ত্রিক চেতনার স্বরূপগত বৈলক্ষণ্য স্পষ্ট হবে। 


আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদ সর্বস্তরে সমানাধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী । 
জীবনধারণের প্রয়োজনে অর্থ-খাগ্-বন্ত্র উৎপাদন ও বণ্টনে ধর্ম-বর্ণ- 
শ্রেণী নিবিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার-নীতির ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্টিত হলে সমজ ও ব্যক্তিজীবনে অসস্তোষ দূরীভূত হয়ে 
যথার্থ সাম্য ও মৈত্রীপূর্ণ আবহাওয়ার স্থষ্টি হতে পারে বিবেকানন্দও 
এই সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের 
প্রতৃত্ব অথবা সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির কর্তৃত্ব ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে উত্তেজনা! 
সঞ্চার না করে যুক্তি ও বিচারের পথে জনচেতন জাগ্রত করে এই 
অভিশাপের আশু অবসান কামনা করেন এবং নিজের অধিকার 
সম্পর্কে যারা সচেতন নয় তাদের মধ্যে চেতনাবোধ জাগ্রত করার 
জন্য আহ্বান জানান । স্বামীজী মার্কসের সাম্যাদর্শের সঙ্গে পরিচিত 
ছিলেন, কিন্তু এর অর্থ নৈতিক মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত হলেও দার্শনিক 
ভিত্তি নিছক জড়বাদমূলক হওয়ায় বিবেকানন্দ এই মতবাদকে 
সম্পুর্তঃ গ্রহণ করতে পারেননি । বিবেকানন্দ অর্থনীতি সমেত 
মানব-জীবনের সর্বস্তরে, এমনকি প্রাত্যহিক জীবনে সাম্যাদর্শকে 
অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বেদাস্ত-দর্শনের মধ্যেই 
সাম্যাদর্শের এই চরম বিস্তার লক্ষ্য করেছেন ঃ 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' 

১. ববীজজনাথ ঠাকুর-বাশিয়ার চিঠি? পৃ. ১। 0. 


৫৪ স্বামী বিবেকানন্দের পরিত্রাজক 
অর্থাৎ নিজের মত সকলকে দেখ! অথবা “সমতা! সর্বভূতেষু এতনুক্তন্য 
লক্ষণম্*__সর্বভূতে সমতা বা সমদর্শনই মুক্তির লক্ষণ। মানুষের সঙ্গে 
মানুষের পরিচয় কেবল দেশ-কালগত নয়, আত্মার দিক্‌ থেকে সকল 
মানুষ এক ও অভেদদ। বিবেকানন্দ এই বৈদাস্তিক দর্শনের স্থুদৃঢ় 
যুক্তির উপর নিজের সাম্যচেতন! প্রতিষ্টিত করেছিলেন এবং এই 
সমাজতন্ত্রবাদের বিকৃতি কোন কালেই ঘটতে পারে না। পক্ষান্তরে 
পাশ্চাত্য সোম্তালিজমের বিকৃতি বার বার ঘটেছে এবং এ সম্পর্কে 
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তার অভিমতটি প্রণিধানযোগ্য £ 
“সোস্যালিজমের মূল প্রেরণা কি? সোস্তালি্$ আদর্শের 
সার্বজনীন মানবিক আবেদনটি ঠিক কোনখানে ? রুশ 
সোস্তালিষ্ট সমাজের ইতিহাস থেকে সোস্তালিষ্ট মতবাদ ও 
কর্মধারার যে বিকৃতি প্রত্যক্ষ হয়েছে এবং চীনের আ্বরিক 
সমাজতন্ত্রের নগ্ররূপ সম্প্রতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতে 
শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষমাত্রেরই সোস্তালিজম সম্পর্কে নতুন জিজ্ঞাস 
দেখ! দিয়েছে । এই জিজ্ঞাসা ও সংশয় সত্যপ্রাপ্তির পথ বলেই 
আমরা মনে করি। এবং ঠিক সেইজন্য সোস্যালিষ্ট কৃপমগ্কতা 
ও ধর্মান্ধতাকে আমর! পরিহার করতে চাই । যুক্তি ও বিজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত, মানবিক সৌভাত্রে অনুপ্রাণিত, শৌষণহীন যে 
সমাজের কল্পনা সোস্তালিষ্ট চিস্তানায়কেরা করেছিলেন, মানব- 
মুক্তিই ছিল তার প্রধান কথা । বিবেকানন্দও মানবমুক্তির 
প্রশ্নেই সোস্যালিষ্ট হয়েছিলেন 1৮১ 
বিবেকানন্দের এই বিশিষ্ট সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা থেকেই অতীত 
সংস্কারাচ্ছন্ন ভীরতের তথাকথিত আত্মসন্তুষ্ট উচ্চবর্ণ সম্পর্কে কটাক্ষবাণ 
বর্ধিত হয়েছে। সংস্কারের ল,তাতন্ত বিস্তার করে আত্মগৌরবে 
বিভোর হয়ে এই উচ্চবর্ণের ভারতবাসীরা নিজেদের আচ্ছন্ন করে 


১, সতীন্্রনাথ চক্রবর্তা-_বিবেকানন্দ ও সোম্তালিজম্‌  বিশ্ববিবেক, পৃ ২৯৫। 


সংকীর্ণতা ও মৃক্তিসন্ধান ৫৫ 
দেখতে পাননি । চিন্তার যেখানে স্থবিরতা ঘটে, বিচারবোধ যেখানে 
বিলুপ্ত হয়, দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেখানে উদারতা নেই, যুগের দাবী 
যেখানে অস্বীকৃত, সেখানে বেঁচে থাক মৃত্যুরই নামাস্তর । নিজেদের 
গৌরব প্রচার করার জন্য এই উচ্চবর্ণের মানুষগুলি কেবল আর্ধত্ের 
অভিমান ও পূর্বপুরুষের কীতি-কথাকে শেষ সম্বল হিসেবে সরবে 
গ্রচার করে । জীবনে এদের না আছে উদ্ভম, এরা! না শোনায় অপর 
বর্ণের উদ্দেশ্টে কোন আশ্বাসের প্রতিশ্রুতি । বিবেকানন্দ বোঝা- 
স্বরূপ এই জীবনে প্রাণের অস্তিত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান £ 

“আর্ধ্যবাবাগণের জ'কই কর, প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণ। 

দিন রাতই কর, আর যতই কেন তোমরা “ভম্ম্ম্* বলে ডন্ফই 

কর, তোমর। উচ্চবর্ণের কি বেঁচে আছ? তোমরা হচ্ছ দশ 

হাজার বচ্ছরের মমি 11” 

“মক যার! ছুঃখ-স্থখে, নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখোনিম়ু- 
বর্ণের সেই নম্র-নত মানুষের! উচ্চবর্ণের কাছে পেয়েছে ঘ্বণা, অপমান 
ও লাঞ্ছনা এবং এদের অস্তিত্ব চলমান শ্মশান” বলে অস্বীকৃত হয়েছে। 
কার্যত এই উচ্চবর্ণের নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মনন ও মানসের 
স্থবিরতাকে গোপন করার জন্য অপরের প্রতি বিরূপত! প্রকাশ ও 
বিদ্বেষ বর্ণকেই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। 
নিজেদের অস্তিত্বের প্রমাণ যেখানে প্রশ্নীতীত নয় সেখানে অপরের 
প্রতি বিরূপতা প্রকাশ অনিবার্ধ হয়ে দাড়ায় ; বিশেষতঃ যেখানে 
উচ্চবর্ণেরা সংস্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে চলমান জীবন ও জগতকে 
অস্বীকার করে কৃপমগ্রুকের মত জীবনযাপনে অভাস্থ সেখানে নিয্- 
বর্ণের মধ্যে প্রাণের এই স্ফৃতি, কর্মের উদ্ঘম, আশা ও উৎসাহের 
ব্যাপকত। লক্ষ্য করে আশংকাজনক পরিণতি থেকে পরিত্রাণের ভ্যয 
স্বণার প্রাচীর তুলে উচ্চবর্ণের এদের অগ্রগতিকে প্রতিহত করার জঙ্ত 
সর্ধদা সচেষ্ট । বিবেকানন্দ উচ্চবর্ণের প্রাচীন প্রথাসিদ্ধ রঙ্গণশীল 
জীবনযাপনকে স্মৃতি-সংরক্ষণশালা বা মিউজিয়ামের সঙ্গে তুলনা 


৫৬ স্বামী বিবেকানন্দের পরি ব্রাজক 


করেছেন । আর্ধসভ্যতা-প্রস্ৃত উচ্চবর্ণের জীবন-ব্যবস্থা, নগর-সভ্যতা, 
স্থাপত্য-কীত্তি প্রভৃতি প্রাচীনতারই অনুসারী, তার মধ্যে না আছে. 
সংযোজন, না আছে পরিবর্তন অথবা! পরিমার্জনের কোন প্রচেষ্টা । 
রূপকথার প্রাচীনতা যেমন অমলিন এবং অবিকৃত ভাবে যুগ থেকে 
যুগান্তরে, কাল থেকে কালাস্তরে প্রশ্থত তেমনি উচ্চবর্ণের ধ্যান- 
ধারণা, আচার-আচরণ স্ত্প্রাচীন কাল থেকে সমস্ত পরিবর্তনকে 
অস্থীকার করে কোন রকমে আপন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে। 
বেঁচে থাকার লক্ষণ এট নয়, কোন রকমে টিকে থাক £ 

“তোগাদের সঙ্গে আলাপ রুরে ও ঘরে এসে মনে হয়, যেন চিত্র- 

শালিকায় ছবি দেখে এলুম। এ মায়ার সংসারের আসল 

প্রহেলিকা, আসল মরু মরীচিকা, তোমরা-_-ভারতের উচ্চ 

বর্ণের ।৮* 

উচ্চবর্ণের মানুষের চিস্তা-চেতন৷ ও কার্যক্রমের মধ্যে অতীত, 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোন স্পষ্ট বিভাজন কর! ছুঃসাধ্য ; কারণ 
গতান্বগতিকতার কোন পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় থাকে না-_যাকে 
কালের সংজ্ঞায় চিহিমত করা যায়। এই নিষ্প্রাণ জড়বৎ জীবনা” 
চরণের আশু অবসান কামনা করেছেন বিবেকানন্দ এবং প্রাচীন- 
পশ্থীদের সম্বোধন করে দেশের আত্মশাসনের ভার এই নিয়নবর্ণের 
হাতে তুলে দিতে বলেছেন-_-কর্তবো যারা কঠোর, প্রত্যয়ে যারা স্থির- 
নিষ্ঠ, আশ! ও আশ্বাসে যাদের অন্তর ভরপুর,নব-স্থপ্টির আগ্রহে যার! 
উদ্যাম, শক্তি-বীর্ষে-সাহসে যার। নৈষ্টিক সৈনিক তারাই হবে ভবিষ্যৎ 
ভারতের রূপকার । বিবেকানন্দের এই আহ্বানের ভাষায় সংঘাত- 
সংঘর্ষ স্থগ্ির কোন অশুভ প্রচেষ্টা নেই, আছে স্বরূপ উপলব্ধির 
আবেদন। সংকীর্ণ স্থার্থচেতনার বাইরে মানবতার যে উদার 
বাতায়ন আছে, সেখানে উচ্চবর্ণের মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন 
নিম্নবর্ণের মানুষের কাছে ক্ষমত। ও অধিকার হস্তাস্তরিত করে দেবার 
জন্য--এখানেই তার মানববাদী সমাজতন্ত্রের বিশিষ্টতা । 


সংকার্ণতা ও মুক্তিসন্ধান ৫৭ 


ভারতবর্ষে ইংরেজ-আমলে 'জ্ঞানের বিশ্বরূপ১ দর্শনের যে 
স্থযোগ উপস্থিত হয়েছিল বিবেকানন্দ সংরক্ষণশীল প্রাচীনপন্থীদের 
কুক্ষিগত জ্ঞান ও বিগ্ভার সমৃদ্ধ ভাগডার নবীন নবজাতকদের হাতে 
তুলে দিয়ে সেই স্থযোগের সদ্যবহার করার প্রস্তাব রাখেন। ডঃ 
হরপ্রসাদ মিত্রের একটি বক্তব্যের সংযৌজনা এই প্রসঙ্গে অপরিহার্য £ 

“লোকসাধারণের এই অধিকার প্রচারে তিনি ছিলেন রবীন্দ্- 

নাথের পূর্বগামী । বস্কিমচন্দ্রের “লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের কথা মনে 

পড়ে । সমাজ-চিন্তায় তার প্রগতিবাদ বহিমেচন্দ্রেরই সন্নিহিত ।৮২ 

ভারতবর্ধে সবসাধারণের কাছে । শাস্ত্র-ম্মৃতি চচ্ণর অবাধ 
স্বাধীনতা ইংরেজ আগমনের পুর্বে ছিল না, কিন্তু ইংরেজের 
আমলে গণশিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষেধাজ্ঞ 
স্বাভাবিক সর্তেই প্রত্যাহহত হয়েছে এবং সেই স্থুত্রে বিবেকানন্দ 
উচ্চবর্ণের কবলিত জ্ঞানালোক নিম্নবর্ণের কাছে উন্মুক্ত করে 
দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন । সংঘর্ষের দ্বারা সমাধান সম্ভব 
নয়--এই প্রত্যয় থেকেই বিবেকানন্দ জ্ঞানচ্চার প্রতি গুরুত্ব 
দিয়েছেন। নিম্নবর্ণের প্রতিষ্ঠা অর্থে সভ্যতা-সংস্কৃতির বিনাশ- 
সাধন নয়; তাকে অব্যাহত রাখবার জন্তাই নিম্নবর্ণের সপক্ষে 
উচ্চবর্ণের কাছে জ্ঞান-বিগ্ার অধিকার দাবী করেছেন। কাল 
মারব শোধিতশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা ও এই শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে সকল 
কিছুর উচ্ছেদের বার্তাই ঘোষণ! করেছিলেন । কিন্তু স্বামীজী এখানে 
সমন্বয়-বুদ্ধির দ্বার! পরিচালিত হয়ে নিম্নবর্ণকে মর্ধাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । 

যারা উচ্চবর্ণের কাছে ব্রাত্য, অনাদৃতঃ অবহেলিত হিসাবে 
চিহ্নিত সেই নিষ়মশ্রেণীর মানুষকে নবভারত গঠনের কর্মযজ্ঞে আহ্বান 
জানিয়েছেন ঃ 

১. বুবীন্্রনাথ ঠাকুর- কালাস্তর ; পৃ. ১৪। 

২, হ্রপ্রসাদ মিএ--বিবেকানন্দের সাহিত্য ও সমাজচিস্তা ॥ পৃ ২২। 


৫৮ স্বামী বিবেকানন্দের পরিক্রাজক 


“বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, 
মেথরের ঝুপ.ড়ির মধ্য হতে । বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভূনা- 
ওয়ালার উন্থনের পাশ থেকে । বেরুক কারখানা থেকে, হাট 
থেকে বাজার থেকে । বেরুক ঝোড়, জঙ্গল, পাহাড়, পরত 
থেকে |” 
সর্বস্তরের মানুষ যেদিন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হবে এবং ন্যায্য 
মর্যাদা! পাবে সে দিনই ভারতের পুনর্গঠন সম্ভব হবে বলে তিনি মনে 
করেছেন। ইংরেজ প্রবর্তিত আধুনিক যুগ প্রতিযোগিতা! ও প্রাতি- 
দ্ন্বিতার যুগ--সংঘশক্তি বাতীত এযুগে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়। 
সুতরাং অবহেলা, অনাদরে যার] প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তাদের যুগ- 
প্রয়োজনেই গ্রহণ করতে হবে। এই নিম্নশ্রেণীর মানুষের শ্রম-ই একমাত্র 
সম্বল এবং দেশে দেশে যুগে যুগে এই শ্রমজীবীদের শ্রমের উপরেই 
গড়ে উঠেছে সভ্যতার সৌধ । “স্য়েজ খালঃ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 
সঙ্গতভাবেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ এবং ভারতীয় 
শ্রমজীবীদের পরিশ্রমোৎপন্ন পণ্যে ইউরোপ ও দূর প্রাচ্যের সমৃদ্ধির 
কথা তার মনে পড়ে গেছে এবং ভারতের এই শ্রমজীবীদের অবহেলিত 
জীবনের জন্য মমতায় তার অন্তর বিগলিত হয়েছে। পরাধীনতার 
শৃঙ্খলে সমগ্র দেশবাসীর মত তারাও আবদ্ধ হয়েছে এবং লাস্থনা 
সমানভাবে ভোগ করেছে, কিন্তু এদের ভাগ্যে সেই সঙ্গে জুটেছে 
ব্বজাতির নিন্দা, অবহেলা । অথচ দেশের এবং বিদেশের প্রভৃত্বকামী 
মানুষ এদের পরিশ্রমের ফসলেই নিজেদের সভ্যতা -সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট 
করেছে £ 
“হে ভারতের শ্রমজীবী ! তোমার নীরব, অনবরত নিন্দিত 
পরিশ্রমের কলম্বরূপ বাবিল, ইরাণ, আলকসব্জ্রিয়া, গ্রীস, রোম, 
ভিনিস, জেনোয়া, বোশ্দাদ, সমরকন্দ, স্পেন পতু'গাল ফরাসী, 
দিনেমার, ওলন্দাজ ও ইংরেজের ক্রমান্বয়ে আধিপত্য ও এশ্বর্য ৮ 
প্রসঙ্গত; ভারতের উচ্চবর্ণের মানুষের হৃদয়হীনতা৷ ও ৫গীরবের কৃত্রিম 


সংকীর্দত| ও মুক্তিসন্ধান ৫৯. 
আশ্ষালন সম্পর্কে তার ধিকার ও শ্রামজীবীদের উদ্দেশে তার অভ্তর- 
মৃথিত সমবেদনার উৎসধারা উন্মুক্ত হয়েছে । উচ্চবর্ণের আত্মপ্রশংস! 
ও গৌরব প্রকাশের স্থুল যুক্তিগুলি সম্পর্কে বলেছেন যে, কাব্যগ্রন্থ ও 
পুরাতন মন্দির প্রভৃতি পর্বপুরুষকৃত প্রাচীন কীতিকে অবলম্বন করেই 
এরা আত্মপ্রসাদ লাভ করে, বর্তমানের গৌরব এদের কিছুই নেই। 
কিন্তু যারা “অপার সহিষ্ণুতা, অনস্ত গ্রীতি ও নিভিক কার্যকারিতা 
নিয়ে খ্যাতি-অখ্যাতির উধের্ব অবস্থান করে সভ্যতার সোপানে 
আরোহণের পথকে আবিলতা মুক্ত, মম্থণ ও মনোরম করে তুলেছে 
তাদের কথা৷ কেউ ন্মরণ করে না। পুরস্কার ও প্রশংসার বিনিময়ে 
নিতান্ত অক্ষম মানুষও অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাতে পারে কিন্তু 
ভারতের এই শ্রমজীবীরা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে নিঃস্বার্থ ভাবে 
অসীম বর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে “বনুজন হিতায়, বহুজন স্ুখায় কাজ 
করে চলেছে। ছুঃখকে এরা শিরোভূষণ করে অত্যাচার, অবহেলাকে 
অস্বীকার করে নিজেদের জীবনীশক্তিকে অটুটভাবে রক্ষা করেছে । 
অল্পেই এদের তৃপ্তি; নিবিত্ধ শান্ত গ্রীতিমুগধ জীবন এদের .পরিচয়। 
জীর্ণ-অবসম্ন ভারতের বুকে নব জীবননারায়ণের ভগীরথ ডেকে 
আনবে এই শ্রমজীবী সম্প্রদায় । আগামী ভারতবর্ষের সম্তাবন। সুপ্ত 
হয়ে আছে এদের জীবনের অস্তঃশীলায়। তাই স্বামীজী নিম্নবর্ণের 
সমাজকে ' অর্গলমুক্ত করে দেবার জন্য উচ্চবর্ণের মানুষের কাছে 
আর একবার আবেদন জানিয়েছেন £ 
“অতীতের কঙ্কালচয়-_ এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্তুৎ 
ভারত। এ তোমার রত্রপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি, 
ফেলে দাও এদের মধ্যে, যত শীঘ্র পার ফেলে দাও; আর 
তুমি যাও হাওয়ায় বিলীন হয়ে, অদৃশ্য হয়ে .যাঁও, কেবল কান 
খাড়া রেখো ; তোমার যাই বিলীন হওয়া, অমূনি শুনবে কোটি- 
জীমূতন্তন্দী ট্রলোক্যকম্পনকারী ভবিষ্যৎ ভারতের উদ্বোধন 
ধ্বনি “ওয়াহ গুরু কি ফতে।” 


৬০ স্বামা বিবেকানদোর পরিব্রাজক 


এই শ্রমজীবী নিম়শ্রেণীভূক্ত মানুষের শক্তি-সামর্থ্য, সহনশীলতা 
নম্রতা, গ্রীতিবোধ, ভালবাসা প্রভৃতি মানবিক ও চারিক্ত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করে যেমন উচ্চবর্ণের কাছে এদের জ্ঞানের 
অধিকার দানের দাবী জানিয়েছেন, তেমনি “ইতালি, প্রসজে বর্ণনা 
দিতে গিয়ে এদের কীতিকথার বাস্তব উদাহরণ দিয়ে যোগ্যতাকে 
সপ্রমাণ করেছেন। ইউরোপের আধুনিক সভ্যতার বিস্তার মুগ্ধ- 
বিস্ময়ে বিবেকানন্দ দেখেছেন, কিন্তু বিম্ময়ে বিহ্বল না হয়ে এই মহান্‌ 
সৃষ্টির পশ্চাতে শ্রষ্টার যে ভূমিকা আছে তাকেই লোকচক্ষুর ন্তরাল 
থেকে প্রকাশ্য জনারণ্যে সসম্মানে হাজির করেছেন । এই আধুনিক 
স্রভ্যতার যার! রূপকার তারা অধিকাংশই নিয়শ্রেণীভূক্ত এবং তাদের 
মধ্যে শিক্ষার সঞ্চার হওয়ায় ইউরোপে ক্রমশঃ সভ্যতার অগ্রগতি 
ঘটেছে। আমেরিকার উদাহরণ দিয়ে স্বামীজী তার বক্তব্যকে আরও 
সত্যনিষ্ঠ দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ইউরোপের মূল 
তৃ-খণ্ড থেকে বহু দুরবর্তা আমেরিকা মহাদেশে নিম্নবর্ণের বু 
দরিদ্রকে কৃতদাস হিসাবে পাঠান হত এবং এদের অক্লান্ত পরিশ্রমেই 
আধুনিক আমেরিকা মহাদেশ গড়ে ওঠে। বিবেকানন্দের এই 
বক্তব্যের পশ্চাতে ইতিহাসের যথেষ্ট সমর্থন আছে। 

এতদিন নিম্নবর্ণের মানুষ যে অনাদর-অবহেলা পেয়ে এসেছে, 
তাদের দাবীকে যেমন তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চবর্ণের কাছে তুলে 
ধরেছেন তেমনি তাদের মনের শক্তি এই অনাদরের ধুলায় যাতে 
মলিন হয়ে না যায় তার জন্য এই শ্রেণীর মানুষদের অন্তরে উৎসাহ ও 
প্রেরণ৷ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন £ 


“বড়মানুষ, পণ্ডিত, ধনী এরা শুন্লে বা না-শুন্লে, বুঝলে 


বা নাবুধলে তোমাদের গাল দিলে ব! প্রশংসা করলে 


কিছুই এসে যায় না; এঁরা হচ্ছেন শোভামাত্র, দেশের 
বাহার ।” 


দরিদ্র নিয়বর্ণের প্রাণে আস্থাবোধ সঞ্চারের জন্য তিনি এদের 


সংকীর্ণতা ও মৃক্তিসন্ধান ৬১ 


উদ্দেশে চিরকালীন সত্যকে পুনরুচ্চারিত করেছেন। সংখ্যাবল, 
ধন অথবা দারিপ্র্যই জীবনীশক্তি প্রকাশের একমাত্র সর্ত নয়, 
অল্প সংখ্যক মানুষও অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারে ; যদি তারা 
কায়-মন-বাক্যে এক হয়। কর্মের পথে বাধা আসতে পারে এবং 
সেই বাধা থাকলেই কর্ম-শক্তি তাকে অতিক্রম করার জন্য ছূর্বার 
হয়ে ওঠে। চিরকাল নতুনের অভ্যুদয় ঘটেছে বহু বাঁধাবিদু 
অতিক্রম করে এবং প্রাচীনের অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে; বাঁধার 
অন্তরালেই থাকে সাফলোর মোপান-_যেমন, অন্ধকারের কারা- 
প্রাচীরের অন্তু্রালেই থাকে আলোর বর্ণাধার। 


4 
॥ নিদর্গাচতনা ও সৌন্দর্য্গ্রীতি ॥ 


“পরিব্রাজক' গ্রন্থে বিবেকানন্দের মুখ্য প্রস্তাবনা হল পুর্ব প্রতি- 
শ্রুতি মত 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণা তীতানন্দের 
কাছে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশার্থ জলপথে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন 
দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য পরিভ্রমণের ধারাবাহিক বর্ণনাজ্ঞাপক পত্র 
পাঠানো। গ্রন্থারন্তে সেই প্রতিশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায়-_ 
«আজ সাতদিন হল আমাদের জাহাজ চলছে, রোজই তোমায় কি 
হচ্ছে না হচ্ছে খবরটা লিখবো মনে করি, খাতা! পত্র কাগজ কলমও 
যথেই দিয়েচ, কিন্তু বাঙালী “কিন্তু বড়ই গোল বাধায়” 1” বাঙালীর 
সহজাত চরি ব্রবৈশিষ্ট্য এই “কিন্ত'-বাঁচক শব্দে পরিস্ফুট অলসতা যেমন 
ঠারপ্রতিশ্রুতি পালনে দীর্ঘনুত্রতাস্থ্টি করেছে তেমনি বাঙালী-চরিত্রের 
গৌরবজনক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সৌন্দর্যমুগ্ধ কবিদৃষ্টি ও অনিবার্য ভাবে 
জন্মনৃত্রে লাভ করেছিলেন। সেই সৌন্দর্যমুগ্ধ চোখ মেলে শিশুর 
লোলুপতা নিয়ে তিনি যাত্রাপথের ছুইধারে প্রসারিত শ্যাম- 
শম্পাচ্ছাদিত বাঙলার অবারিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আর একবারের 
মত দেখেছেন। আর কয়েক দ্রিনের মধেই সমগ্র 'বাঙলাদেশ তার 
কাছে একটি স্মৃতিতে পর্যবসিত হবে। তাই নিত্যকার দেখার 
সঙ্গে এ দেখার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। তার গৈরিক বসনাবৃত 
কর্তব্যকঠোর বলিষ্ঠ চরিত্রের মধ্যে যে রনপযুগ্ধ রূপশিল্পী ছিল তারই 
আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই বিশেষ প্রাকৃতিক পরিবেশে । স্বদেশের 
প্রতি আত্যস্তিক মমত্বের উৎসমুখে প্রত্যহের পরিচিত বাঙলার 
নিসর্গ-সৌন্দর্ঘ.যেমন অলৌকিক রসাবেশে অপূর্ব শ্ীদ্ডিত হয়ে 
উঠেছে, তেমনি আবে্গধর্মী বর্ণনায় প্রকৃতির ইতস্তত; বিক্ষিপ্ত 


নিসর্গচেতনা ও সৌন্দর্য-গ্রীতি ৬৩ 


অনাবৃত তুচ্ছত। এক সমগ্রতায় ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু “শ্যামাচরণ* 
শ্রেণীর কবি-সাহিত্যকর! বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাবকে যে শৌখিন 
মজছুরির আশ্রয়ে পূরণ করার চেষ্টা করে তার প্রতি তিনি স্পষ্ট 
কটাক্ষ প্রদর্শন করেছেন এবং সেই সঙ্গে ভঙ্গী-সর্বস্ব রচনা-কৌশল 
পরিহার করে দূর পাল্লার ভ্রমণ-বর্ণনায় বাস্তবতার স্বাদ সাধ্যান্ুসারে 
বজায় রাখার চেষ্টা করেছেন। বাঙলাদেশের বর্ণনায় রোমান্টিক 
রসদৃষ্টি নিয়ে কবিত্বহ্থলভ ক্লাসিক বৈভব দান করেছেন ঃ 

“এই অনন্তশস্তশ্যামলা সহস্রশ্রাতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙ্গাল 

দেশের একটি রূপ আছে। সেই রূপ কিছু আছে মলয়ালমে 

( মালাবার ), আর কিছু কাশ্মীরে |” 
নদীবিধৌত শ্যামবঙ্গের এই সামগ্রিক বূপ যেমন তার মুগ্ধৃ্তির 
কাছে ধরা পড়েছে তেমনি রূপমুগ্ধ রূপশিল্পীর মত অপরূপ 
মাধুর্যে তাকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন। “সবার মাঝে সকল 
দেশের সেরা" বাঙলার এই নিসর্গ সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের 
জন্য বিবেকানন্দ তুলনামূলক বর্ণনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 
বাঙলাদেশের প্রতি মমত্বের গভীরতাবশতঃ, বধণমুখর গ্রাম-বাঙলার 
রূপ তার সৌন্দরধমুগ্ধ দৃ্টিতে ধরা পড়েছে। কচুপাতার উপর অজস্র 
যুক্তারাশির মত বৃষ্টি সম্পাত অথবা ধারাবর্ণে অবনত তাল- 
নারিকেল খেজুরের পাতার যে শোভা এবং বর্ষণসিক্ত ভেকের উল্লাস- 
ধ্বনিতে মুখরিত গ্রাম্য-প্রকৃতি তার কবিত্বস্থলভ বর্ণনাকুশলতায় এক 
অপূর্ব শিল্পপ্রী মপ্ডিত হয়ে উঠেছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের “চিত্রশরৎ' 
কবিতার বর্ষণমুখর গ্রাম-বাঙনার সৌন্দর্যময় চিত্রকূপ এই প্রসঙ্গে 
আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে £ 

তাল-বাকলের রেখায় রেখায় গড়িয়ে পড়ে জলের.ধারা, 

স্থর-বাহারের পর্দা দিয়ে গড়ীয় তরল স্থরের পারা !+ 

কোথায় গেল তার সেই সত্য-সন্ধানী গভীর দার্শনিক দৃষ্টি, 


স্পা 


১, লত্যেন্রনাথ দত্ত-_বেথু ও বীণ! (১৯*৬)। 





৬৪ হ্বমী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


পরপদ দলিত দেশবাসীর সর্বালীণ মুক্তিকামনা, নিত্যশুদ্ধ মানবাত্মার 
জাগরণ ঘটানো তার হ্গ্ত কবিচেতন! সামান্ত স্থবযোগেই এই ভাবে 
উল্লসিত হয়েছে বারে বারে। নিত্যপরিচিত গ্রাম-বাঙল! তার 
কর্মমুখর জীবনে যে আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়নি, প্রাত্যহিকতার 
মধ্যেও যে অনাস্বাদিতপূর্ব রূপ আছে, আজ আবার দেশ ছেড়ে 
বিদেশের পথে পা! বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে সেই রূপসী বাঙলা অনাবৃত 
দেহ নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছে । মায়াময় রূপ ক্ষণিকের জন্য 
কাকে সব কাজ ভুলিয়ে তার দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছে। শহর 
পরিবেষ্টিত ক্ষীণস্রোতা গঙ্গার যে অপরূপ সৌন্দর্য আছে উদার উন্মুক্ত 
প্রকৃতির প্রান্তরে ডায়মণ্ড হারবারের কাছে তা* স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে খগ্ড ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্নতা! সৌন্দর্যের সমগ্রতাঁকে 
উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অন্তরায় স্থ্টি করে ; তাই সৌন্দর্যকে উপলব্ধি 
করতে হলে প্রবেশ-পথে দূর থেকে দেখাই শ্রেয়। গঙ্গার প্রবেশমুখর 
এই ডায়মণ্ড হারবারকেই তাই গঙ্গার প্রকৃত সৌন্দর্য উপভোগের জন্য 
বিবেকানন্দ নির্বাচন করেছেন। দিগন্ত প্রসারিত -প্রাস্তরের উপ 
চন্্রীতপের' মত সুনীল আকাশ দ্রিগ.বলয়কে স্পর্শ করেছে, তার 
বক্ষে লীলাচঞ্চল বিচিত্রবর্ণ মেঘের আনাগোনা এবং নীল গগনের 
নীচে মৃছ্মন্দ বাতাসে আন্দোলিত শ্রেণীবদ্ধ তাল-নারিকেল-থেজুর 
গাছের রকমফের সবুজের বিচিত্র সমারোহ, ফলভারে অবনত আম- 
কাঠালের গাছ, সশব্দে আন্দোলিত দীর্ঘ প্রসারিত বাঁশবন--এই সব 
মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তার স্বপ্ত কবিচেতনাকে জাগ্রত করেছে। এই 
সবুজের সমারোহ এবং শ্ামশম্পাচ্ছাদিত স্থৃবিস্তৃত গঙ্গার তীরভূমির 
কবিত্বন্থুলভ বর্ণনায় তার স্বদেশপ্রেমিক চিত্তও উল্লসিত হয়েছে ঃ 
“..-যার কাছে ইয়ারকান্দী ইরাণি তুকিস্তানি গাঁলচে ছুলচে 
কোথায় হার মেনে যায়... 
আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন দৃষ্টিতে মাতৃভূমিকে দেখে তার 
অন্তরে গৌরববোধ সঞ্চারিত হয়েছে । স্বদেশের প্রতি তীব্র অনুরাগ 


নিসর্গচেতনা ও সৌন্দর্য-প্রীতি ৫ 


বশত:ই য৷ তুচ্ছ অনাদত উপেক্ষিত অবহেলিত তাকে শ্রদ্ধার বরমাল। 
দিয়েছেন । বাঙল দেশের প্রকৃতি -চিত্রণে যদি কিছু পক্ষপাতিতে€ 
স্থরও লেগে থাকে, তথাপি তার জন্য তার বিন্দুমাত্র কু! ব 
সংকোচবোধ নেই । কারণ সম্পর্কে তার ব্/ক্তিগত জবানী হল £ 
“আপনার লোকের একটি বপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখ 
যায় না। নিজের খ্যাদা বৌচা ভাই বোন ছেলে মেয়ের চেঙে 
গন্ধবলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে ন। সতা। কিন্তু গন্ধব- 
লাক বেডিয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ শন্দব পাওয়: 
যায়, সে আঙহ্কাদ রাখবার কি আর জায়গ। থাকে ?” 
আধুনিক যন্ত্রসত্যতা। ইংরেজের প্রচেষ্টায় যে ঙাবে বাঙলাঞ ঝুবে 
দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে তার জন্য তার কবিচিত্ত হাহাকার কৰে 
উঠেছে । যন্ত্রসভ্যতার সম্প্রসারণে ফলে বাঙল। দেশ তার স্বাভাবিক 
সৌন্দধকে মচিরেই হারিয়ে ফেলবে_-এই আশংকা ধে অমূলক নহ 
হী" প্রত্যক্ষ শ্রমাণের অপেক্ষা বাখে সা। আধুনিক সভ্যত'ব 
অগ্রগতির সঙ্গে গ্রামের নিশ্চিন্ত নীরবত। যেমন বিদ্রিত হয়েছে 
তেমনি "শ্যামল বনানী শোভিত বাঙলার নিসর্গ সৌন্দষের অবলুধ্চি 
ঘটেছে অনিবাষ কারণেই । একদিন যে মাশংক। রে তিশ্ 
নলেছিলেন £ 
“এ ঘাসেব জায়গায় উঠারেন--ইটেব পাঁজা আব ন'মবেশ 
ইটখোলাব গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি 
ঘাসের সঙ্গে খেলা কব্‌চেঃ সেখানে দাঁড়াবেন পাট বোঝাই ফ্ল্যাট 
আর সেই গাধা বোট * আর এঁ তাল তমাল আম নীচুব বড 
ঈ নীল আকাশ, মেঘের বাহার ওসব কি আব দেখতে পাবে ?”" 
ছার সেই আশংক। আজ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গঙ্গার তীরবতণ 
সবুজের সমারোহ আজ সত্যই বিলুপ্তপ্রায়, নিমল আকাশ 
কলকারখানার চিম্নি থেকে ক্রমাগত ধূম উদগীরণের ফলে তার সেই 
নীল সৌন্দর্যকে হারিয়েছে, পণ্যবোঝাই জাহাজের ভীড়ে নদীতটে- 


৬৬ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


তৃণাবৃত শ্ামল সৌন্দর্ধও বর্তমানে অদৃশ্যপ্রায়। গঙ্গার এই 
সৌন্দর্যের আসন্ন অবলুপ্তির কথ চিন্তা করে যেমন তিনি বেদনা অনুভব 
করেছেন তেমনি ম্মরণ করেছেন হিন্দু হিসাবে তার সংস্কার বিজড়িত 
ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও উপলব্ধির কথা । 

হৃধীকেশের পর্বতগাত্র-বাহিত গঙ্গার স্তনির্মল ব্বচ্ছ হিমশীতল 
কলধারার মধ্যে “কণপ্রত্যাশী মংস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ+ মুষ্ধবিন্ময়ে 
লক্ষ্য করেছেন এবং সেই জলধারার বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শও অনুভব 
করেছেন । কিন্তু কলকাতা অঞ্চলে সেই স্তুনির্ল গঙ্গার কর্দমাবিল. 
হতশ্রী রূপের প্রতি আকর্ষণের কোন সঙ্গত কারণ ন! থাক। সত্তেও 
তিনি কোথায় যেন এক গভীর সম্পর্ক অনুভব করেছেন। এই 
সম্পর্কের সূত্রসন্ধানে তিনি স্বদেশপ্রিয়তা অথবা! বাল্যসংস্কারের 
প্রসঙ্গ দ্বিধান্বিতভাবে উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গার এমনই 
স্্মাহন শক্তি যে, বিদেশে ববাস কালে তিনি তার সংগৃহীত বিন্দু 
পরিমাণ গঙ্গাবারি পান করে এক অন্তুত শন্গুভূতি লাভ করতেন। 
ভারতের সংস্কৃতির ধারা যেন, এই গঙ্গাবারির সঙ্গে মিশে আছে? 
নাউ সামান্ত বিন্দুপরিমাণ পান করলে পাশ্চাত্যের উচ্ছবাসপ্রবণ 
ধনমদ্রমত্ত ও প্রতিদ্বন্বিতামুখর জীবনশ্লোতের মধো ভারতীয় জন- 
জীবনের প্রশান্তির আদর্শ অন্থুভব করতেন এবং মগ্রচৈতন্তে উপলব্ধি 
করতেন অদ্বৈতবাদী বিবেকানন্দ “হর্‌ হর্‌ হর্‌” ধ্বনি । 

গঙ্গাবিধৌত বাঙলার রূপ ও স্বরূপ বর্ণনায় তার স্বদেশপ্রাণতা ও 
সৌন্দ্যমুগ্ধ কবিপ্রাণের যেমন প্রগলভ, আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তেমনি 
স্বদেশ ছেড়ে সমুদ্রপথে যখন বিদেশে চলেছেন তখন নিরাসক্ত দৃষ্টি 
নিয়ে সমুদ্রের বিভিন্ন অবস্থার কবিজনোচিত মুগ্ধতা নিয়ে বর্ণনা 
করেছেন। বর্ণনার সেই সকল অংশে ইতিহাসচেতনা, জাতিগত 
স্বরূপ বিচার বা ধর্ম, আচার-আচরণ বিশ্লেষণ কোন অন্তরায় স্যতি 
করেনি । এ দেখার মধ্যে কোন তত্ব বা তথ্য নেই, কেবল ভাল- 
সাগাই প্রাধান্ত পেয়েছে এবং সৌন্দর্য উপভোগই তার শেষ কথ|। 


নিসর্গচেতনা ও সৌন্দর্ধ-প্রীতি ৬৭ 


ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে স্বামীজী নিজে বিপদকবলিত হয়েও যে মুগ্ধ 
বিম্ময়বোধ নিয়ে তার রসগ্রাহী বর্ণনা দিয়েছেন তা” তার কবিত্ব 
শক্তিকেই প্রমাণিত করে । 

গঙ্গাবক্ষ পরিত্যাগ করে গোলকোণ্। জাহাজ যখন বিপুল বিস্তৃত 
সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির মধ্যে প্রবেশ করেছে তখন বিবেকানন্দ 
মহাকবি কালিদাসের শ্লোকবদ্ধ বর্ণনাই কেবল উদ্ধত করেননি 
সেই সঙ্গে তার অন্তরেও মহাকাব্যিক বর্ণনার ওদাধ স্থান্টি হয়েছে । 
গঙ্গা ও সমুদ্রের মিলনস্থলের যে বর্ণনা! দিয়েছেন তার মধা দিয়ে তার 
গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিরও পরিচয় পাওয়া যায় ঃ 

“এইখানে ধলায় কালোয় মেশামিশি, প্রয়াগের কিছু ভাব যেন। 

সর্বত্র হুর্লভ হলেও 'গঙ্গাছারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে 1৮ 
গঙ্গাকে পেছনে রেখে তার জাহাজ এগিয়ে চলেছে কিন্তু তার 
সৃতিকে ভোল। তার পক্ষে খুব সহজ নয়, তাই বার বার গঙ্গার কথা 
স্মরণ করেছেন। তিনি তীক্ষ পর্যবেক্ষকের মত লক্ষ্য করেছেন 
গভীরতা অনুযায়ী জলের বর্ণভেদ- কোথাও সাদা কোথাও কালে 
আবার কোথাও বা “নীলকেশ, নীলকান্ত অঙ্গ আভা, নীল প্রবাস 
পরিধান ।” দিগন্তপ্রসারিত সমুদ্রের বিপুল শান্ত জলরাশি বৃষ্টি ও 
বাতাসের সংস্পর্শে যখন অশান্ত হয়ে ওঠে তখন তার ভয়ঙ্কর রূপ- 
বর্ণনায় স্থনিপুণ কুশলী কাব্যকারের মত দেবাস্থুরের যুদ্ধের পৌরাণিক 
কাহিনীর উপম! দিয়ে সার্থক বর্ণনা দিয়েছেন । মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশের গুরু গর্জন এবং উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্রের রূপচিত্র বর্ণনা 
যেন দক্ষ শিল্পীর তুলিতে আকা! ছবির মত পাঠকের দৃষ্টির সামনে 
তিনি প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন £ 

“উপরে বর্ধার মেঘাচ্ছন্ন আকাশের জীমৃতমন্দ্র, চারিদিকে শুভ্রশির 

তরঙ্গকুলের লম্ ঝম্প, গুরুগর্জন, পোতশ্রেষ্ঠের সমুদ্রবল উপেক্ষা- 

কারী মহাযস্ত্রের হুছঙ্কার- সে এক বিরাট সম্মিলন---তন্দ্রাচ্ছন্নের 

স্ঠায় বিশ্ময়রনে আপ্লুত হইয়া ইহাই শুনিতেছি :...৮ 


৬৮ স্বামী বিবেকানন্দের পরিস্রাজক 


কিরূপ নিলিণ্ু কবিদৃষ্টির অধিকারী হলে বর্ণনা এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠতে পারে তার যথেষ্ট প্রমাণ এই অংশে বিদ্যমান । ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ 
দোছুল্যমান জাহাজের অভ্যন্তরে তার সহযাত্রীদের প্রতি কৌতুহলী 
দৃ্টিও নিক্ষিপ্ত হয়েছে । সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত স্বামী তুরীয়ানন্দ ও 
অপর ছুটি বিদেশগামী বাঙালী ছাত্রের মানসিক অবস্থা বর্ণনাটি বেশ 
বসিকতাপুর্ণ। মন্নদাশঙ্কর রায় তার “পথে প্রবাসে নামক ভ্রমণ- 
বৃত্তাস্তে এই , সমুদ্রগীড়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে বিবেকানন্দের 
বর্ণনার কেবল সমর্থনই পাওয় যায় তাই নয়; কতকটা তাঁকে 
অনুসরণ নললেও শত্যুক্তি হয় না। দু'জনের বর্ণনা পাশাপাশি 
উল্লেখ করলে এই অভিমতের সমর্থন পাওয়া যাবে ঃ 

“বাঙালীর ছেলে ছুটিও ভারি 'সিক। একটি ত ঠাউরোচে 


মরে যাবে ১১৮ ( পরিব্রাজক, পৃ. ৫১)। 
“...কেউ বা ভাবে মরণ হলেই বাঁচি, কেউ বা ভাবে মর্তে আর 
দেরি নেই ।৮ (পথে প্রবাসে, পূ. ৬ )। 


এই ঝঞ্চা-বিক্ষু্ধ সমুদ্রের আরও ভয়াবহ বাস্তবসম্মত বর্ণনা আছে 
কলম্বে। পরি তাগের পর মনগ্বন অঞ্চলের ভিতর দিয়ে জাহাজ চলার 
সময় । সমুদ্রের জলোচ্ছাসে জাহাজের অভ্যন্তরে কিরূপ বিপরধস্ত 
গবস্থাথ স্টি হয় সে তাও তার এই ভ্রমণবৃন্তাস্তে নিখুতভাবে 
দিয়েছেণ। 

যে ভ্রমণ উদেশ্যমুলক এবং শ্রমণবৃত্তাস্ত পরিবেশনের মধ্যেও 
যেখানে বিবেকানন্দের উদ্দেশ্ঠবাদিতা স্পষ্ট সেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ 
সাধারণ সাহিত্যরসিকের কাছেও যাতে ক্লাস্তিকর একঘেয়েমীতে 
পর্ধবসিত ন। হয় তার জন্য বর্ণনার মধ্যে তিনি বিবিধ সাহিত্যরস 
সঞ্চারের চেষ্টী করেছেন । এই অংশে তার নিসর্গগ্রীতি ও কবিস্থলভ 
পরিবেশন নৈপুণ্যের খিছু পরিচয় উদ্ধার করা গেল। বিবেকানন্দ 
কবিত্বের সংস্কার নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। একাধিক 
কবিতাও তিনি রচন1 করেছেন । ন্বপ্রাচীন কাল থেকে কাব্যাকারে 


নিসর্গচেতন। ও সৌন্দর্য-প্রীতি ৬৯ 


সাধন-চিস্তার প্রকাশ ভারতবর্ষে সাধনার একটি বিশিষ্ট এতিহু এবং 
এই সাধন-কথা-বর্ণনার ফাকে ফাঁকেই উপনিষদের যুগ থেকে মজস্ত্র 
কবিত৷ স্থট্ি হয়ে আসছে। বিবেকানন্দ সাধন-মার্গে উপলব্ধ 
সত্যকে কাব্যাকারে অনেক সময় প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
বিবেকানন্দের সাহিত্য সাধনার একজন বিশি্ট সমালোচকের অভিমত 
উৎকলনযোগা £ 
“সমগ্র ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে তুলনারহিত কবিতা__তার 
1211 006 700961591 (জননী কালিকা-_মৃত্যুরূপা মাতা" ) 
_নবধুগের খবিকবির ধ্যাননেত্রে জগজ্জননীর যে চিত্রচেতনাময় 
বপ ফুটে উঠেছে শাঁর অপার বিন্ময়রস সাধক ও সাহিতাক 
মাত্রের কাছেই মমূল্য সম্পদ বলে মনে হবে ।৮* 
কবিপ্রতিভা৷ যার স্বভাবধর্মের অঙ্গীভূত অধাত্মচিস্তার বাঈরেও যে 
তার প্রকাশ ঘটবে তা আর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তাই 
ল্রমণ-পথের বস্তরনিষ্ট বর্ণনার স্বল্প স্থযোগেই তার কবিপ্রাণের স্বত-স্ফুর্ত 
প্রকাশ ঘটেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কবিতা রচনার স্ুত্রেই 
সাহিত্যক্ষেত্রে তার আবির্ভাব ঘটে। কবিতায় ভাষণের যে দীপ্তি 
প্রকাশিত হয়েছিল তা গারও ভাস্বর এবং তেজৃপ্ত হয়ে ওঠে তাঁর 
সাহিত্যকৃতির মধ্যে ' 


১. শ্রীগ্রণবরঞ্জন ঘোষ-_বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য ; পৃ. ১০৮ 


৬ 


॥ ফেশশবাদিশ প্রসঙ্গ ॥ 


ভারতবর্ষ থেকে দ্বিতীয় বিদেশ যাত্রার এই স্থদীর্ঘ জলপথের পার্ববর্তী 
অসংখ্য দেশ, গ্রাম, নগর, জনপদ পর্যটক-বিবেকানন্দ দেখেছেন এবং 
এই সকল কিছুর বর্ণনা দেওয়া এবং তাকে সাহিত্যপদবাচ্য করে 
তোল! যে তার আয়ন্তাধীন ছিল তা সংশয়ের অপেক্ষা রাখে না। 
তথাপি তিনি কয়েকটি নির্বাচিত দেশ ও অঞ্চলের পরিচয় জ্ঞাপনেই 
তার ভ্মণ-বৃত্তাস্তকে সংহত করেছেন। এই সম্পর্কে তার উদ্দেশ্যু- 
বাদিত] স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান । যে সকল দেশের সভ্যতা -সংস্কৃতি, 
শিক্ষা-সাধনা, ধর্ম ও দর্শনের ন্থপ্রাচীন এতিহা আছে সেই সকল 
দেশের ইতিবৃত্াস্ত-বর্ণনাতেই তার পর্ধটক-হাদয়ের স্ফূতি লক্ষ্য কর! 
গেছে এবং সেই সকল দেশের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে ভারতের 
সম্পর্ক-সুত্র সন্ধান করেছেন। তার স্ত্গভীর দেশপ্রীতিবোধের 
উৎস থেকেই যদিও এই অনুসন্ধিংসা জেগেছে, তথাপি কোথাও তথা 
বিকৃত করে সত্যের অপলাপ ঘটাননি । ভারতের অঞ্চল বিশেষের 
বর্ণনায় তার যে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করা যায় তারও সঙ্গত কারণ 
আছে । স্বদেশের যে অঞ্চল বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্যবিধ বিপর্যয়ে 
আপন স্বাতন্ত্্রকে রক্ষা করেছে এবং ধর্মপ্রাণ ভারতবর্ষে নতুন নতুন 
আধ্যাত্মিক “চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করেছে সেই 
মাদ্রাজ প্রসঙ্গে তার আলোচনাটি একটু দীর্ঘায়ত হয়েছে । তাছাড়৷ 
জগৎসভায় ভারতবর্ধকে মর্ধাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার প্রচেষ্টায় 
তাকে যে দেশ সর্বাধিক সহযোগিতা, সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছে 
সে দেশ হল মাত্রীজ। সুতরাং মাত্রীজ-গ্রসঙ্গ বর্ণনীয় তীর পক্ষ- 
পতিত্বটিকে দৌষাবহ মনে করা অসঙ্গত হবে । 


॥ মাদ্রাজ ॥ 


মাদ্রাজের সঙ্গে বিবেকানন্দের প্রথম পরিচয় ঘটে ১৮৯২ খরীন্টীবেব 
নভেম্বর মাসে । তখন তার বয়স তিরিশ বছর । এই সময়ে মৈন্ুর- 
পতি চামরাজ ওডেয়র ও তার দেওয়ান শেষার্ডি আয়্যর স্বামীজীব 
বিশেষ গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন এবং তার সম্ভাবা আমেরিক। যাত্রার 
প্রসঙ্গ উঠলে রাজা তার বায়ভার বহনে আগ্রহ প্রকাশ করেন । কিন্ 
স্বামীজী রাজার দেওয়া অর্থ গ্রহণ না করে, কোচিনের পথে 
্রিবান্দ্রমে তামিল ভাষী ব্রাহ্মণ কে. স্ন্দররাম অয়্যরের গৃহে আঁতিথা 
গ্রহণ করেন। ন'দিন পর ত্রিবান্দ্রম্‌ থেকে বিদায় নিয়ে কন্যাকুমারীতে 
এসে ভারতবধের শেষ প্রান্তে দাড়িয়ে শততরঙ্গভঙ্গে মাতৃভূমির পদ- 
বন্দনারত মহান্‌ সিম্ধুর রূপদর্শন করে অভিভূত হয়ে পড়লেন এব, 
সমুদ্র জলবেগ্িত তীরসম্নিহিত শিলাখণ্ডের উপর ধ্যানাসীন্‌ হয়ে 
ভারত-আত্মার স্বরূপ দর্শন করলেন। ১৮৩৪-এর ফেব্রআরিতে 
মাদ্রাজে' তিনি এক ভাষণে তার পশ্চিম যাত্রার সংকল্প ঘোষণ। করেন। 
দক্ষিণ ভারতীয় জনসমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের তার প্রতি অশ্রদ্ধা 
তাঁর এই সংকল্পের কার্ধকর বিরোধিতা স্প্টি করতে পারেনি । যুব- 
সমাজ ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তার উদার ধর্মমতের আহ্বানে সাড়া দিল 
এবং বিপুল উৎসাহে বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ 
করে দেয়। এই অর্থ সংগ্রহে স্বামীজীর বিশিষ্ট গুণগ্রাহী ও ভক্ত 
আলাসিঙ্গ৷ পেরুমলের সুমিক! উল্লেখযোগ্য ৷ তিনি প্রতি ঘরে ভিক্ষা 
করে স্বামীজনীর বিদেশ যাত্রার জন্য পাঁচশ! টাকা সংগ্রহ করে দেন! 
মাঁদ্রাজে তার এই প্রথম উপস্থিতি অবশ্য সর্বেব স্বখকর হয়নি 

কারণ, দক্ষিণ ভারতীয় জনসমাজের একাংশের কাছে উত্তরাপথের 
হিন্দুরা তখন বিশেষ মর্ধাদা প্তে না; তাঁদের ধারণ। ও বিশ্বাস ছিল 
উত্তর ভারতের হিম্দুসভ্যতার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির 


২ স্বামী বিবেকানন্দের পরিশ্রাজক 


কান সম্পর্ক নেই। ত্রিবান্দ্রমে জনৈক অধ্যাপকের কাছে অনুরূপ 
মভিমত শুনে তিনি স্ুন্দররাম অয়্যরের কাছে তার মর্মবেদন। 
জানান। তাছাড়। দক্ষিণ ভারতীয় ব্রাহ্মণদের কাছে যেখানে মাছ-মাংস 
মভ্যক্ষ সেখানে তার এই সকল ভোজ্যপ্রীতি ঘৃণ্য অপরাধ বলে 
[ববেচিত হয়েছে। এই দেশে ব্রাঙ্গণ সমাজের পক্ষে তাকে গ্রহণ করার 
দবচেয়ে বড় অন্তরায় হয়েছিল ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মলাভ । এই সকল 
বটনাগুলির জন্য যেমন তার মান্রাজ পরিভ্রমণ ম্মরণীয় হয়ে আছে 
তেমনি ১৮৯৭ খ্রীস্থ্ীব্দে জান্থুমারি মাসে স্বামীজী শিকাগো বক্তৃতার 
প্র প্রথম স্বদেশের মাটি মাদ্রাজে পদার্পণ করে যে অভূতপূর্ব 
দনবর্ধন1! লাভ করেন তা” তার কাছে সর্বাধিক স্মরণীয় । 

তার জীবনের বহু স্থৃতি-বিজড়িত এই মা্রাজে দ্বিতীয়বার 
বদেশ যাত্রাপথে উপস্থিত হবার স্বযোগ ঘটলে ভ্রমণবৃন্তান্ত-বর্ণনায় 
নাদ্রাজ-প্রসঙ্গ স্মরণ করার অবকাশ করে নিয়েছেন । ভারতবর্ষে 
গাঙলা দেশের পর তার জীবন-প্রবাহের সঙ্গে মাদ্রাজঈ ঘনিষ্ঠতাবে 
দম্পর্কযুক্ত অঞ্চল । ইতিপূর্বে মাদ্রাজ বসবাসকালে দক্ষিণ ভারতের 
দঙ্ষে ভার যথেই পরিচয় ঘটেছিল কিন্তু কর্তব্যবোধের প্রবল আহ্বানে 
স পরিচয়কে পূর্বাপর ইতিহাস সমাজ দর্শন ও ধর্মচেতন প্রভৃতির 
নঙ্গে অন্বিত করে দেখার ন্যোগ করে নিতে পারেননি । এইবার 
ভার সেই স্থযোগ আসে- দক্ষিণ ভারতবাসীর জাতীয় জীবনকে 
[ভিতর এবং বাইরে থেকে, অতীতের পটে স্থাপন করে এবং প্রখর 
আলোকিত বর্তমানের প্রান্তরে উপস্থাপিত করে দেখেছেন । সে 
দখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনাচরণ, গৌরবোজ্জল অতীত 
ইতিহাস এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক এঁতিহাসম্পন্ন সমগ্র দক্ষিণ ভারত। 

১৮৯৯ গ্রীস্টাব্ষের ২৪শে জুন রাত্রে মাদ্রাজ বন্দরে “গোলকোণ্ডা 
জাহাজ এসে পৌছায় এবং তারপর দিন অর্থাৎ ২৫শে জুন সন্ধ্যার 
সময় জাহাজ মাদ্রাজ বন্দর পরিত্যাগ করে। স্থতরাং দ্বিতীয়বার 
বিদেশ যাত্রাপবে তার মাদ্রাজে অবস্থিতিকাল অল্প-বিস্তর এক * | 


দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ ৭৩ 


এই স্ব্প সময়ে মাদ্রাজ বা দক্ষিণ ভারত সম্পরকে সমগ্র তথ্য সংগ্রহ যে- 
কোন মানুষের পক্ষেই অপন্তব। কিন্তু টাতপৃবে তার দীর্ঘ সময়ব্যাগী 
দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের স্থযোগ ঘটায় এ দেশ ও দেশবাসী সম্পর্কে 
শেোটামুটি একটি সামগ্রিক পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল, তাছাড়। 
বহ্ছযুখী শাস্ত্র-সাহিত্য পাঠের ফলেও এই পরিচয়ের গভীরতা বৃদ্ধি 
পেয়েছিল । মাহ্রাজ-বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে যদিও বস্তুগত বর্ণনারই (079061 
9118০) প্রাধান্য ঘটেছে, কিন্তু সেই তথা পরিবেশনকেও পরিহাস 
বূ্সিকতার দ্বারা সরল করে তোলার ৯1 করেছেন । প্রথমেই দেখি 
দক্ষিণ দেশবাসীর প্রতি তার সকৌতৃক দৃর্টি আকুইঈট হয়েছে ; তার 
পর সেই জনতা ও জন-সংস্কৃতি থেকে তাদের জীবন-সাধন। ধর্ম-দর্শন 
ও এঁতিহাসিক পরিচয উদ্ধারের চেষ্টা করোছন ! দক্ষিণভারও 
প্রধানত শৈবধমের দেশ । কিগ্তু একাদশ শতাব্দীতে বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বানের প্রবর্তক রামান্ুজের আবির্ভাব ঘটলে দেশবাসীর মধে বৈষ্ণব" 
ধর্মর বাপক প্রসার হয়। এই বৈষ্ব-সম্প্রদায়ের সমগ্র ললাট- 
পরিব্যাপ্ত চন্দনচচিত তিলকণো ভিত মুখমণ্ডলের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
একটি পরিহাস-রসিক প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন « 

“সে র'মান্ুজী তিলক-পরিব্যাপ্ত ললাটমণ্ডল--দূর থেকে, যেন 

ক্ষেত চৌকি দেবার জন্য কেলে হাঁড়িতে চুণ মাখিয়ে পোড়া 

কাঠের ডগায় বসিয়েছে...” 

এই রসিকতার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই বাঙলা দেশের 
বৈষ্ণবদের তিলকচ। ও রামণনুজী সম্প্রদায়ের তিলকচ্চার পার্থকা 
নিয়ে একটি উচ্চকণ্ঠ হাস্তরোলের স্কষ্টি করেন ঃ 

«আমাদের দেশে চৈতন্যসন্প্রনায়ের সর্বাঙগে ছাপ দেওয়া গৌসাই 

দেখে মাতাল চিতেবাঘ ঠাওরেছিল--এ মান্রাক্তি তিলক দেখে 

চিতে বাঘ গাছে চড়ে !* 

দক্ষিণ ভারতের আঞ্চলিক ভাষার হুর্বোধ্যতা ও আহাধ কিরূপ 
সভ্যক্ষণীয় সে সম্পর্কে একাস্ত বাঙালী স্বলভ ভোজনরসিক 


৭8 স্বামী বিবেকানন্দের পরিপ্রাজক 


সমালোচকের ভূমিকাতেও বিবেকানন্দকে আমর৷ দেখতে পাই। এই 
শ্রেণীর সমালোচনা তার জাতি-বৈর বা জাতি-বিদ্বেষের কল নয়। 
দক্ষিণ ভারতীয়ের কয়েকটি বিশিষ্টতাই এই সকল মন্তব্যের আলোকে 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে-»এ না! হলে, কি দক্ষিণ মূলুক হয়? 
দক্ষিণ ভারতের ধর্মগত এঁতিহ্োর প্রসঙ্গে আলোচন। করতে গিয়ে 
তিনি দেখিয়েছেন সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্নপ্রবাহে এই অঞ্চলের দান কি 
গভীর । অষ্টম শতাব্দীতে অদ্বৈতবাদী বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্ধ, একাদশ 
শতাব্দীতে বিশিষ্টাছতবাদী রামানুজ, বেদের ভাষ্যকার সায়ন ও 
ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভেদবাদী বা ছ্ৈতবাদী মধবাচার্ধ ( মধমুনি ) জন্ম 
গ্রহণ করেন । বৌদ্ধধর্মের ছুর্বার প্রবাহ থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা 
করার জন্য বৈদাস্তিক শঙ্করাচার্য ভারতবর্ষের চতুঃসীমাকে অদৈতবাদের 
দ্বার! বাঁধতে সঙ্গম হন এবং দেশের চারটি প্রান্তে চারটি শিবমন্দির 
স্থাপন করেন। বাঙল। দেশে শ্ত্রীচৈতন্ের আবির্ভাবের বছ পুরে 
রামান্ুজ ও মধবাচাধ ভক্তিবাদী বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করেন এবং পরবর্তী 
কালে বাঙলা দেশে প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের অচিস্ত্যভেদাভেদতত্ব এই 
ধর্মাদর্শের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। সমগ্র ভারতবষে 
কবীর, দাছ, নানক, রামসেনহী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীরামচরণ 
প্রমুখ যে সব ধর্মপ্রবর্তক ম্মরণীয় হয়ে আছেন তারাও অল্প-বিস্তর এই 
দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মনেতাদের দ্বার। প্রভাবিত হয়েছেন । এই অঞ্চলেব 
গৌরবময় এতিহোর কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনিতনিবাধ ভাবে 
ইতিহাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন, মুঘলসম্াট-শ্রেষ্ঠ আকবরের 
শীসনকালে সমগ্র উত্তর ভারত যখন পদানত তখন এই দক্ষিণ ভারতীয় 
সম্রাটরাই আপন স্বাধীনতার পতাকে উ্ভীন রাখতে সক্ষম হয়েছিল 
“এই দক্ষিণ-দেশেই--যখন উত্তর ভারতবাসী, “আল্লা হু 
মাকবর, দীন্‌ দীন, শব্দের সামনে ভয়ে ধনরড়ধ ঠাকুর দেবত স্ত্রী 
পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল,-_রাঁজচক্রবর্তাঁ, বিষ্ঠা- 
নগরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।” 


দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ ৫ 


মুঘল সম্রাটের গরোদ্ধত পদচারণায় যখন অধিকাংশ হিন্দু- 
ভারতবাসীর মানমর্যাদা ধুলিলুষ্ঠিত তখন দক্ষিণ ভারতের হিন্দু- 
রাজাদের স্বাধীন রাজ্য পরিচালনা ও একাধিক হিন্দুধর্মনেতার 
আবির্ভাবে অপরাপর অঞ্চলের ধর্মনেতাদের ধর্মচিন্তায় তার স্পষ্ট 
প্রভাব লক্ষ্য করে বিবেকানন্দের এই অঞ্চল সম্পর্কে গভীর 
শ্রদ্ধাবোধের জগরণ ঘটেছে। এই দক্ষিণ ভারত হিন্দুধর্ম ও দর্শনকেই 
কেবল পুষ্ট করেনি, সেই সঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব ও বজায় রাখার মত 
শক্তি-সামর্ধ্য দেখিয়েছে £ তাই বিবেকানন্দ এই দেশ সম্পর্কে এত 
সপ্রশংস বর্ণনা দিয়েছেন। বহির্ভারতে মান্রাজের তামিল জাতির 
স্থমের শাখার ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সভ্যতাবিস্তারে সহায়তা করা ; 
জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি-আচারের মাধ্যমে আসিরি বাবিল সভ্যতার 
পুষ্টি সাধন, পুরাণ কথায় বাইবেল রচনায় প্রেরণা দান, মিসরি 
সভ্যতার বনিয়াদগঠনে কার্ষকর প্রভাব বিস্তার এবং আর্ধসভ্যতা ও 
সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে এই সভ্যতার সংযোজন দক্ষিণ ভারতের 
গৌরবময় ভূমিকাকেই প্রকাশ করে। বহির্ষ্টিসম্পন্ন মানুষের মত 
তিনি কেবল বাহিক রীতি-নীতি, আচার-আচরণকেই লক্ষ্য 
করেননি, গভীর অন্ত্ৃ্টি নিয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে দক্ষিণ 
ভারতের এঁতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক এঁতিহাকে পাঠকের সামনে তুলে 
ধরেছেন। 

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তিনি তার প্রতি মান্রাজবাসীদের 
গভীর গ্রীতির কথা স্মরণ না করে পারেননি । মাদ্রাজ পরিত্যাগের 
প্রান্কালে বিবেকানন্দকে দেখবার জন্য এবং অন্তরের গভীর প্রীতি ও 
শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা নিবিশেষে অগণিত মান্্রাজ- 
বাসী নৌকায় করে সূর্যের প্রথর উত্তাপের মধ্যে জাহাজ ন৷ ছাড়া 
পর্যস্ত অপেক্ষ। করতে লাগল । বিবেকানন্দও তাদের দর্শন দেবার 
জন্য জাহাজের বারান্দায় দাড়িয়ে থেকে শেষে ক্লাস্ত হয়ে তাদের নিজ 
নিজ বাড়ি ফিরে যেতে অন্নুরোধ জানান, কিন্তু তাতেও বিশেষ ফল 


৭৬ স্বামী বিবেকাননের পরি ব্লাজক 


না হওয়ায় শেষে ধনক দ্রিয়ে তাদের বাড়ি ফিরতে বাধা করেন । 
বিবেকানন্দের আমেরিকা যাত্রার পাথেয় সংগ্রহে তার যে অসীম 
গুণমুগ্ধ ভক্ত আলাসিঙ্গা পেরুমল সর্বাধিক উৎসাহ ও উদ্দীপন! 
দেখিয়েছিল সেই আলাসিঙ্গা বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য 
নিতাস্ত সাধারণ বেশবাস ও আহার্য নিয়ে মাদ্রাজ থেকে সিংহল 
পর্যস্ত গমনের জন্ত জাহাজে আরোহণ করেন। জাহাজ বন্দর 
ছাড়বার পূর্বমূহ্র্তে তিনি লক্ষা করেন অসংখ্য মাত্রাজী স্ত্রী-পুরুষ বালক 
বালিকা তাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাবার জন্য তখনও পর্যস্ত বন্দরের 
বাঁধের উপর অপেক্ষা করছিল এবং জাহাজ ছাড়া মাত্র তাদের সহস্র 
কঞ্ে বিদায়ন্থচক ধ্বনি মীদ্রাজের আকাশ-বাতাসকে প্রকম্পিত 
করে তুলল । 


॥ সিংহল ॥ 


আমেরিকায় এঁঠিহাসিক ধর্মমহাসম্মেলন যোগদানের পথে 
এট দ্বিতীয় খার তার সিংহল দেখার সুযোগ হয়। ২৫শে 
জন রাত্রে জাহাজে মাদ্রাজ-বন্দর থেকে সিংহল যাত্রাপথে 
তুরীয়ানন্দ ও নিবেদিতা ছ!ড়া বিবেকানন্দের তৃতীয় সঙ্গি আলাসিঙ্গ। 
পেরুমল। মাদ্রাজ থেকে কলম্ব চার দিনের পথ-_বিবেকানন্দেরএই 
কথামত জাহাক্ত ২৯শে জুন অথবা কিছু পূর্বে পৌছানোর কথা, 
বিবেকানন্দ জানিয়েছেন “পঁচিশে জুন প্রাতহকালে জাহাজ কলম্বে। 
ছাড়ল” । সুতরাং তারিখ নির্দেশে কিছু অসঙ্গতি আছে। অবশ্ঠ 
“পরিব্রাজক গ্রন্থের মুখবন্ধে্ট তিনি এই তারিখ নির্ধারণ বিষয়ে 
অক্ষমতার কথা পূর্বেই স্বীকার করেছেন-_“ছুয়ের নম্বর__-তারিখ 
প্রভৃতি মনেই মনেই থাঁকে না" । সিংহলের প্রাথমিক পরিচয় প্রসঙ্গে 
রামায়ণের রামচন্দ্রের লঙ্কাধিপতি রাবধ রাজাকে পরাজিত করে লঙ্ব। 
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জয়ের কথা বলেছেন। এই সিংহলে রামচন্দ্র ও তার পূর্বপুরুষের কিছু 
পৌরাণিক নিদর্শনও তিনি দেখেছেন। কিন্তু প্রসঙতঃ বলেছেন 
সিংহলবাসীর! সিংহলকে লঙ্কা নামে অভিহিত করতে রাজী নয়। 
তিনি তার বিরুদ্ধত! ন। করে সহাম্য সমর্থনের স্রেই বলেছেন ; 
এদের দৈহিক গঠন, কথাবার্তা» পোশাক-পরিচ্ছদ রাবণ কুস্তকর্ণের 
নংশধরের উপযুক্ত নয়। বঙ্গ সন্তানদের সঙ্গে বরং সাদৃশ্য আছে ? 

“এ যে একদল দেশে উঠচে, মেয়েমান্সের মত বেশভূষা, নরম নরঃ 
বুলি কাটেন, একে-বেিকে চলেন, কারুর চোখের উপর চোখ 
রেখে কথা কঈতে পারেন নাঃ মার ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি পিরীতের 
কবিতা লেখেন, আর বিরহের গ্বালায় 'হাসেন-হোসেন+ করেন-- 
ওরা কেশ যাক্‌ ন। বাপু সিলোনে 1” 

__বাঙালী চরিত্রের এমন অসংকুচিত ব্যাখ্যায় তার গভীর অন্তর 
খেধশাকেই প্রকটিত করেছেন। তিনি বাঙালীর সর্বাত্মক বলি্ঠত 
চান বলেই এমন সমালোচনা -মুখর হয়েছেন । 


বাঙালী রাজপুত্র বিজয়সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনীকে 
তিনি নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে “বাঙালী বদমায়েসে 
কীতি বলে মভিহিত করেছেন। কারণ, ব্জিয়পিংহ বর্তমানে 
“বেদ নামে পরিচিত জাতির আদিম অরণ্যবাসীদের অধিপতিব 
আতিথ্য ও কন্যা লাভ করে পরিশেষে চরম বিশ্বাসঘাতকতার কাজ 
করেন । প্রথমে এ রাজাকে সপারিষদ্‌ হত্যা, পরে তার কন্যাকে 
পরিত্যাগ করে ভারতবর্ষ থেকে পুরুষ ও মহিল! সহচর নিয়ে সাসেন 
এবং অনুরাধা নীমে এক ভারতীয় নারীকে বিবাহ করেন এট 
ব্যাখা বাঙালী বা ভারতবাসী হিসাবে অনেকের কাছে মনঃপৃত ন" 
হালেও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার স্বাতম্্রা এর মধ্য দিয়ে পরিস্ফ,ট 
হয়েছে। নিজের জাতিও বিশ্বাসঘাতকত। বা অন্যায় করলে 
বিবেকানন্দ তাকে ক্ষমা করেননি- এইখানেই অন্যান্ত বাঙালী বা 
ভারতবাসীর চরিত্র থেকে তার চরাত্রেব তফাৎ। 
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সিংহলবাসীদের ধর্মীয় জীবন আলোচনা করতে গিয়ে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রচার ও প্রসার থেকে শুরু করে বৌদ্ধধর্মের দল-উপদল- 
জনিত ক্রমাবনতি, তামিলদের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের বিস্তার এবং 
পরবর্তীকালে ইউরোপীয়দের উপস্থিতিতে খ্রীস্টানধর্মের প্রভাব 
প্রভৃতি বর্ণনায় সিংহলের সামশ্ত্রিক ধর্মীয় পরিচয় তুলে ধরেছেন । 
এই ধর্মজীবন আলোচনার মত গভীর বিষয়ের গুরুত্ব রক্ষা করে তিনি 
গল্ের সরসতা দিয়ে বর্ণনাকে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ কূপ দিয়েছেন । 
ভারত-সআট অশোকের ধর্মনীতি অনুযায়ী তার পুত্র (মতান্তরে 
ভ্রাতা ) মাহিন্দো ও কন্যা সংঘমিত্তীর প্রচেষ্টায় অরণ্যচারী অসভ্য 
সিংহলীদের জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ হয় এবং সমগ্র সিংহলবাসী নৈষ্টিক 
বৌদ্ধধর্মীবলম্বীতে পরিণত হয়। এই বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ 
প্রতিক্রিয়াতেই অন্ুুরাধাপুরমের মত শহর গড়ে ওঠে আজও সেই 
শহরের ভগ্রস্ূপ বিছ্ধমান। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেমন বুদ্ধের বিভিন্ন 
মৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তেমনি ধর্নহীনদের মধ্যে ভীতি উৎপাদনের 
জন্য পর্বতগাত্রে নরকশ-যন্ত্রণার বিভৎস ছবি চিত্রিত করা হয়। এই 
হিংসাত্মক চিত্রকল। অহিংস নীতিবিরোধী বলে বিবেকানন্দ ব্যাখ্য। 
করেছেন এবং অহিংস নীতিবিশ্বাসীর্দের নীতির সারবত্ত। উপলব্ধির 
অক্ষমতা সম্পর্কে একটি সরস গল্পের অবতারণা করেছেন । কোন এক 
অহিংস নীতিবিশ্বাসী গৃহস্থের বাড়ি চোর ধর! পড়ায় বাড়ির পোক- 
জন অহিংস! ভুলে চোরকে মারধোর শুরু করলে গৃহম্বামী তাদের 
হিংসা পরিত্যাগ করে চোরকে বস্তাবন্দী অবস্থায় জলে ফেলে 
দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে অহিংস নীতির এক হাস্যকর পরাকাষ্ঠা দেখান। 
বৌদ্ধদের সকল ধর্মের প্রতি সমদৃষ্টি সম্পর্কে যে ধারণা প্রচলিত আছে 
সেই ধারণার বশবর্তা তিনিও ছিলেন; কিন্তু পধটনকালে উন্মুক্ত 
প্রান্তরে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি বৌদ্ধভিক্ষু ও 
অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের দ্বারা কি কুৎসিত ভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হয়েছিলেন সে সম্পর্কেও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন । বিবেকানন্দ এই 
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সমালোচনা করার যথেই অধিকারী, কারণ বর্তমান বিশ্বের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ ধর্মব্যাখ্যাতা হিসাবে সকল ধর্মের সম্পর্কে সমমধাদাবোধ- 
সম্পন্ন ছিলেন। বিবেকানন্দ স্পষ্ট কথা বলায় মনরক্ষার তাগিদ 
কখনও অন্ত্রভব করেননি । নিজের ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে 
আালোচনায়ও তিনি কোন ছুর্বলতা দেখাননি-_-সেখানেও তিনি 
মুখর সমালোচক । 

বৌদ্ধধর্মপ্রধান সিংহল সম্পর্কে তার পরিবেশিত তথ্য থেকে 
জানতে পারি যে, তামিল জাতির প্রচেষ্টায় সিংহলের উত্তরাংশে 
হিন্দুধর্মের যথেষ্ট প্রপার ঘটে । বৌদ্ধরা হিন্দুধর্মের এই অগ্রগতিকে 
রোধ করবার জন্য কান্দি নামে পার্বত্য শহরে সুদৃঢ় বসতি স্থাপন 
করে কিন্তু তামিলদের কাছে তাও হস্তচ্যুত হয়। এই ভাবে উত্তর- 
পি হল হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হয়। তাঁমিলদের প্রচারিত এই 
'ইন্দুধর্ন অদ্বৈতবাদী শিব-উপাসন] নির্ভর | সেই জন্য হিন্দুর উধ্বেঁ 
শৈব পরিচয়ই প্রাধান্য পেয়েছে ৷ উত্তর-সিংহলে তামিল প্রচারিত 
হিন্দুধর্মের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। এখানকার হিন্দুদের জাত বা 
শ্রেনীর্গত কোন পরিচয় নেই, বিবাহের ব্যাপারে ধর্মীয় কঠোরতা 
ব' বিধিনিষেধ নেই। এর প্রতাক্ষ প্রতিক্রিয়ান্বরূপ লক্ষা করা 
বায় যে, এর! অনায়াসেই মহাদেবের বিভৃতি কপালে মেখে হিন্দু 
অর্জন করতে পারে৷ 

সিংহল প্রসঙে বর্ন। দিতে গিয়ে পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধধর্মের 
অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে 
রক্ষিত বুদ্ধদেবের দাত সংগ্রহ করে সিংহলের কান্দিতে প্রতিষ্ঠা, 
সিংহলবাসীদের দেশ সম্পর্কে ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষা, শান্ত্রকথা 
লিপিবদ্ধ কর! প্রভৃতি তথ্য তিনি নিতান্ত স্বল্প পরিসরে পরিবেশন 
করেছেন । স্বামীজী সিংহল থেকে ব্রহ্ম, শ্টাম প্রভৃতি দেশে প্রচারিত 
বৌদ্ধধর্ম ও চীন-জাপান সহ ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী পার্বত্য 
রাজ্যগুলির বৌদ্ধধর্মের স্বরূপগত পার্থকা বেশ স্ুষ্প্ট অথচ সংক্ষিপ্ত 
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আকারে বিশ্লেষণকরেছেন ৷ সিংহল, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি অঞ্চলের 
বৌদ্ধরা হীনযানপস্থী প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকেই তারা অনুসরণ করে। কিন্ত 
বশিঈ অঞ্চলের বৌদ্ধরা মহাযানপন্থী--তারা, অবলোকিতেশ্বর 
প্রভৃতি দেবদেবী ও তন্ত্রমন্ত্রে অনুসরণ করে বৌদ্ধধর্মের মূল বৈশিষ্ট 
থেকে মনে সরে এসেছে । তিব্বতীর। হিন্দুর শিবসাধনার সকল 
রীতি-নীতি প্রায় গ্রহণ করেছে এবং হিন্দুর ভন্ত্রসাধনায় বরণময় 
দেবীর যে পবিকল্পন করা হয় চীন ও জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরগুলির 
গাত্রে তস্ত্রোন্ত সেই সব বর্ণ লিখিত হয়েছে। 

সিহলের প্রাচীন অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যস্ত-_-এই স্থবিস্তুত 
ইতিহাস এত সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আলোচিত হলেও পূর্ণীঙ্গতার 
দাবী রাখে । পধটকের সময়ের স্বল্পতা বর্ণনায় গ্রুততা এনে দিয়েছে 
বটে, কিন্তু পরিব্রাজ:কর কাছ থেকে দেন্ভ্রমণের পুর্ণাঙ্গ বর্ণনা শোনার 
প্রত্যাশা! থেকে বিবেকানন্দ পাঠককে বঞ্চিত করেননি । তার মাজ্রাজী 
গুণমুগ্ধ ভক্ত আলাসিঙ্গা সিংহল থেকে দেশের পথে ফিরে গেল 
এবং বুরীয়ানন্দ ৪ নিবেদিতা সহ বিলেকানন্দ পঁচিশে জন সিংহল 
বন্দর প্বিত্রাগ করহলন। 


॥ ৫ ৩ | 


৮ই জল্াই তারিখে এডেন বন্দরকে স্পর্শ করে ইউরোপে প্রবেশ 
করার স্বষোগ বিবেকানন্দের এই বার নিয়ে দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রা" 
কালে ঘটে। মাফ্রিকার উপকূলবর্তী আরব সাগরের এই বন্দর - 
প্রধান অঞ্চলটির প্রাচীন এতিহাসিক গুরুত্ব অপেক্ষা পরবর্তীকালে 
সমগ্র ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসাবে 
বিবেচিত হওয়ায় বিবেকানন্দ তাদম্ুরূপ বর্ণনা দিয়াছেন। ক্স 
পরিসর আলোচনায় সামগ্রিক পরিচয়ের আম্বাদ স্থপ্টির জন্য প্রথমে 
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৮১ 
এই অঞ্চলের ভূ-প্রাকৃতিক বর্ণন! দিয়েছেন । বৃক্ষহীন তৃণহীন পাহাড়- 
পর্তপ্রধান বালুকাময় মরু অঞ্চল এই এডেন। দেশটির প্রাচীন 
ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বলেছেন যে, রোমান বাদ্‌সা কন্স্বান্‌- 
সিউস গ্রীপ্টধর্ম প্রচারের জন্য একদল ধর্মপ্রচারক পাঠান, কিন্ত স্থানীয় 
আরবদের হাতে তাঁরা নিহত হন। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ রোমান বাদ্‌স। 
তার বন্ধু-দেশ ক্রিশ্চিয়ান হাবসি রাজাকে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 
অনুরোধ জানান। হাবসি রাজ এঠেনের আরবদের যথেষ্ট শাস্তি 
দেয় এবং পরব্তাঁ কালে ক্রমান্বয়ে এডেন অঞ্চল ইরাণের সামা-নিডি 
বাদ্‌সা, পতুগীজ, তুরস্ক প্রভৃতি রাজা ও রাজোর অধিকারভুক্ত 
হওয়ার পর পুনরায় আরব অধিকৃত হয়। পরবর্তাকালে সাম্রাজা- 
বিস্তারের প্রতিযোগিতায় ইংরেজ এডেন ক্রয় করে নেয়। 
বিবেকানন্দের এই বিদেশ ভ্রমণকালে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই 
যুদ্ব-জাহাজের বন্দর ও রসদ সংগ্রহের জন্য এডেন ও নিকটবর্তী রেড- 
সি-র উপকূল অঞ্চলকে ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে 
ইউরোগীয় দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতা৷ কিরূপ পৃথিবীবাগ্ত 
হয়েছিন্ম তাঁরই একটি সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট চিত্র বিবেকানন্দ তুলে 
ধরেছেন 

“ইউরোপের এক টুকরোও কারও নেবার জো নাই; কলে 
মিলে তাকে মারবে! আসিয়ায়--বড় বড বাঘা ভানাোকো- 
ইংরেজ, রুষ, ফ্রেঞ্চ, ডচ-_-এরা আর কি কিছু রেখেছে? এখন 
বাকী আছে ছুচার টুকরো আফ্রিকার । ইতালি সেইদিকে 
চল্‌্লো। ।” 
প্রসঙ্গত; রেড-সি দিয়ে জাহাজ যাবার সময় সহযাত্রী পাত্রী 
বোগেশের বাইবেল-বিবৃত কাহিনী অবতারণার মধ্যে আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক চিস্তাসমৃদ্ধ ইংরেজের সংস্কীরকে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবে বর্ণন। 
করার নগ্ন প্রচেষ্টার প্রতি বিবেকানন্দ কটাক্ষ করেছেন। বাইবেলে 


আছে মুসা সদলবলে পদব্রজে রেড-সি অতিক্রম করেন এবং মিসরি 
নত 


৮২ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


বাদ্‌সা ফৌজ পাঠিয়ে এ পথে তাদের ধরার চেষ্টা করলে দ্বিধা বিভক্ত 
রেড-সি পুনরায় সংযুক্ত হয়ে যায়, ফলে মিসরিফৌজ “...কাদায় 
রথচক্র ডুবে কর্ণের মত আটকে জলে ডুবে মারা যায়।” পাদ্রী 
বোগেশ. বাইবেল-বর্নিত এই কাহিনীকে যুক্তিনিষ্ঠ করে তোলার জন্য 
এর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্য আরোপ করায় বিবেকানন্দ একান্ত 
তর্কবিগ্ঠার (10519) আশ্রয়ে তার বিরুদ্ধতা করেন । বিবেকানন্দের 
বক্তব্য হল যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় তবে দেবতা ধিশুর মহিমা! অবাস্তব । 
অবশেষে চাপে পড়ে বোগেশ তার ব্যক্তিগত বিশ্বাসবোধের প্রসঙ্গ 
টেনে বিবেকানন্দের নিক্ষিপ্ত যুক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষা করেছে । 
কিন্ত ইউরো"পীয়দের অপরের ধর্ম-বিশ্বসের প্রতি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীটি 
স্বকৌশলে যুক্তিনিষ্ঠ ভাবেই উদ্মোচন করেছেন ঃ 

“তবে এ যে একদল আছে-_পরের বেল! দৌষটি দেখাতে, যুক্তিটি 

আন্তে, কেমন তৈয়ার $» নিজের বেলাত্র বলে, “আমি বিশ্বাস 

করি, আমার মন সাক্ষ্য দেয়'--তাদের কথাগুলে! একদম 

অসহ্য ।” 

পরস্পর ধর্মবিরোধের মুলে এই সংকীর্ণ দৃ্টি ও অন্থু্দার মনো- 
শ1বর ভূমিকাকেই বিবেকানন্দ এই অংশে স্পঈ করে তুলে ধরেছেন । 


॥ মিসর, আরব ও স্তুয়েজ -বৃত্তীস্ত ॥ 


রেড্‌-সি দিয়ে জাহাজ চলবার সময় তীরবর্তী মিসরের দিকে 
দৃষ্টি পড়তেই বিবেকানন্দের স্মৃতিপটে ভেসে উঠল প্রাচীন মিসরের 
চিত্র। শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও স্থাপত্যচার 
অত্যুন্নত শিখরে এক সময় এই মিসর আরোহণ করেছিল । বর্তমান 
মিসরের হতগ্রীফপ বিবেকানন্দের অধীতবিগ্ভার আলোকে প্লান হয়ে 
গিয়ে জেগে উঠল প্রাচীন গৌরব নিয়ে। সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের আলো! 
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ফেলে ফেলে অতীতের গৌরবময় অধ্যায়গুলিকে এক সঙ্গে স্বল্পপরিসর 
আয়োজনের ভিতর তুলে ধরেছেন । প্রথমেই তার মনে হল তামিল- 
দের এক শাখা মালাবার উপকূল ধরে মিসরে উপস্থিত হয়ে কি ভাবে 
সভ্যতার বিস্তার করল; তারপর সেই সভ্যতা এগিয়ে চলল উত্তর 
দিকে শক্তিবিস্তার ও রাজাবিস্তারের মধ্য দিয়ে। প্রাচীন গ্রীক 
এদের সভ্যত। ও সংস্কৃতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে । এই মিসরের প্রাচীন 
বাদ্‌সাহদেরই অপূর্ব কীতি পিরামিড । এদের পোশাক-পরিচ্ছদ, 
অলংকার, সাজ-সজ্জ। নিতান্ত পরিপাটি । 

আরবের বহু বিখ্যাত বিখ্যাত রাজবংশের উদ্ভব এই মিসরে । 
এদের সেই প্রাচীন ইতিহাস পাপিরস্‌ পাতায়, পাথরে, মাটির 
বাসনের গায়ে চিত্রাক্ষরে বিস্তৃতভাবে লেখা । 

প্রাচীন বাদ্‌সাদের পিরামিড তৈরির মূলে এক অদ্ভুত অধ্যাত্মিক 
চিন্তা বর্তমান । এর! মনে করত মুতদেহকে কেন্দ্র করেই সক্ষম শরীর 
বিচ্মান থাকে এবং এই মুতদেহে আঘাত লাগলে ন্ুক্্ম শরীরও 
মাহত হয়। তাই এত কৌশল ও পরিশ্রম। কিন্তু পরবর্তী 
মানুষের লোভ ও সংস্কার সেই পিরামিডের অভান্তরে কখনও চৌধবৃত্তি 
রূপে প্রবেশ করেছে, আবার কখনও মৃতদেহকে উধধ হিসাবে 
ব্যবহার করার জন্য পিরামিডের ধ্বংস-সাধন করতে উৎসাহিত 
করেছে। আরবের চিকিৎসাশাস্ত্রে এ মৃতদেশ থেকেই “মামিয়া' 
নামে ওষধ স্থঙ্ি হয়েছে বলে বিবেকানন্দ অনুমান করেছেন। 

মৌর্যসম্াট অশোকের প্রচেষ্টায় মিসরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার এবং 
সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর্দের সেবামূলক চিকিৎসাব্রত পালন, 
আহার ও জীবন-চর্ধায় সংযম, সন্াসজীবন-পালনে উৎসাহদান 
প্রভৃতি প্রাচীন লুপ্ত ইতিহাসের তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন । তিনি 
আরও বলেছেন. যে, বৌদ্ধধর্মের আন্ুষঙ্গে থেরাপিউট্‌, অস্সিনি, 
মানিকি প্রভৃতি যে সম্প্রদায়গুলির স্য্তি হয়েছিল, পরবর্তাকালে 
তাদের ভিতর থেকেই খ্রীন্থীনধর্মের সমুদ্তব। মিসরের টলেমি 
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বাদ্‌সাহদের রাজত্বকালে আলকসন্দ্রিয়া নগরী বিদ্তাচ্চার একটি 
বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে ওঠে এবং সেখানে বিছজ্জনের সমাবেশ, বিবিধ 
জ্ঞীনগর্ভ পুস্তক রচনা! ও বিখ্যাত পুস্তকাগার গড়ে ওঠার যে প্রাচীন 
তথ্য তিনি বিবৃত করেছেন তা” ইতিহাস-সমধিত। পরবর্তী কালে 
্রীস্টানদের বিষ্ভা, বিজ্ঞান, যুক্তি-তর্ক-বিরোধী ধর্মীয় গৌড়ামির জন্য 
আলকসব্দ্রিয়ার এই সমৃদ্ধি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। হাইপেশিয়ার 
মত জগবপ্রসিদ্ধ বিছধী নারীকে জঘন্য ভাবে হত্যা এই ধর্মীয় 
গৌড়ামির একটি নিকৃ্টতম পরিণতি । 


রেড-সির বাম পার্বস্থ দেশ মিসর এবং দক্ষিণ পা্খস্থ দেশ 
মরুময় আরব । এই আরব প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আঁরববাসীদের দীর্ঘ- 
দেহী ক্ুঠাম বলিষ্ঠ দৈহিক গঠন-বর্ণনায় সর্বাধিক আগ্রহ প্রকাশ 
করেছেন। মরুভূমির প্রচণ্ড রুক্ষতা ও সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ থেকে 
শরীরকে রক্ষা করার জন্য এই আ'রববাসীর! আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত করে. 
রাখে । কিন্তু সেই বন্ত্রাবরণ ভেদ করে তাদের সরল দণ্ডায়মান দেহ ও 
চোখের উজ্জল দৃষ্টিতে স্বাধীন সত্তা প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে । যখন 
খীষ্টানদের যুক্তিহীন গোড়ামি ও জাঠদের বর্বরতা প্রাচীন ইউনান ও 
রোমান সভ্যতাকে নিরাপিত করে দিল, ইরানের ক্লেদপঙ্কিল বিলাস- 
বহুল জীবন্চঠা প্রাধান্ত পেল এবং ভারতবর্ষে পাটালিপুত্র ও 
উজ্জয়িণীর গৌরবরবি রাজন্যবর্গের ক্রুরতা ও অশ্লীল কামচ্চার 
আবর্গনারাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল তখন এই অখ্যাত 
অমাজিত 'মারবজাতি সমগ্র পৃথিবীব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের দুবার 
শপথ নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। পরবর্তীকালে আবরদের 
দৈহিক গঠনের সেই বলিষ্ঠতা কাফরি, সিদি, হাবসি রক্তের মিশ্রণে 
অবসিত হওয়ার বৃত্তান্ত-বর্ণনার মধ্যে বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত বেদনা- 
বোধ সঞ্চারিত হয়েছে £ 


“আর আরবদের সেকাল নেই। ক্রমাগত কাফরি, সিদি. 
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হাব্‌সি রক্ত প্রবেশ কোরে, চেহারা উদ্ভম সব বদলে দেচে_- 

মরুভূমির আরব পুনমূ্ষিক হয়েচেন |” 

আরববাসীদের দৈহিক বলিষ্ঠতা যে কি পরিমাণ তাকে মুগ্ধ 
করেছিল তা আরব-বৃত্তান্ত বর্ণনার শেষাংশে সংক্ষিপ্ত বিবৃতির মধ্যে 
প্রকাশিত হয়েছে।, মরুভূমির এই শুষ্ক আবহাওয়া যেমন আরব- 
বাসীদের দৈহিক বলিষ্ঠতা সঞ্চার করেছে তেমনি মরুভূমিপ্রধান 
রাজস্থান, মাড়বার অঞ্চলের মানুষ থেকে পশ্ড পর্যন্ত সকলকে সবল ও 
দীর্ঘদেহের অধিকারী করেছে। পক্ষান্তরে তিনি বাঙলার গরম 
অথচ জলীয় আবহাওয়ায় বাঙালীর দুর্বল অবসন্ন দেহের প্রসঙ্গ উল্লেখ 
করেছেন । 

স্থয়েজ,রেড-সি ও ভূমধ্যসাঁগরের মধ্যবর্তী একটি খাল. উভয়ের 
সংযোগ সাধন করছে এবং এখানেই গড়ে উঠেছে স্য়েজ বন্দর । 
বিবেকানন্দ ১৪ই জুলাই এই বন্দরে এসে উপস্থিত হন। মিসরে 
প্লেগের প্রাহর্ভাব এবং জাহাজ-যাত্রী প্রাচ্যবাসীদের শরীরে প্লেগের 
জীবাণু ৰৃনের আশংকা থাকায় পরস্পরের স্বার্থে মিসরবাসী ও 
জাহাজযাত্রীদের মেলামেশার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। 
স্বয়েজ খালের বর্ণনা! অংশে কল্পনার বৈভব বা পধবেক্ষণ শক্তির কোন 
পরিচয় নেই ; বর্ণনাটি অনেকাংশে বস্ত্ুনির্ভর ও তথ্যধর্মী। বর্তমান 
হয়েজ খালের প্রাীন ভূ-প্রাকৃতিক গঠন ও পরবর্তাকালে এই 
স্থানের জলপ্থ রূপায়ণের ইতিবৃত্াস্ত বিবৃত হয়েছে। আধুনিক 
কালে ফরাসী স্থপতি ফডিনেণ্ড লেসেপ্ন-এর প্রচেষ্টায় স্বয়েজখাল 
খননের পূর্বেও প্রাচীন মিসরের ফেরে বাদসাদের উদ্যোগ রেড-সি ও 
ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী কতকগুলি লবণাক্ত জল। খাতকে 
সংযুক্ত করে একটি জলপথ স্থপ্টি সম্পর্কে জানা যায়। পরবর্তা কালে 
ক্রমান্বয়ে মিসরের রোম শাসক, মুসলমান সেনাপতি অমরু প্রমুখ এই 
জলপ্থকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।। সর্বশেষ তুরস্ক স্থলতানের 
প্রতিনিধি মিসরখেদিব ইন্মীয়েল ফরাসীদের পরামর্শে ও অর্থ সাহায্যে 
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খাল খনন করান। এই খাল খনন হওয়ায় স্থুদূর ভারতবর্ষ থেকে 
ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনায় স্থাবিধা হয়েছে । এই খালের 
ংকীর্ণতার জন্য জাহাজ চলাচলের অস্থবিধা দূর করার বিভিন্ন 
ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিবেকানন্দ পরিদর্শকের বিচক্ষণতা নিয়ে সকল 
বৃত্তান্ত জানিয়েছেন। এই সংকীর্ণ, খালের মধ্যে অন্যান্য জাহাজ 
কি ভাবে কোথায় সাময়িক অপেক্ষা করে অপর জাহাজের 
গমন অথবা নির্গমনের শ্যৌগ করে দেয়; একটি জাহাজের 
উপস্থিতিকে কিভাবে পরবতী অফিসে জানান হয়-_-এই সব 
পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ পরিবেশন করে তিনি পাঠকের চাক্ষুস করার 
অভাব মেটাতে চেষ্টা করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক 
মীমাংসায় স্থয়েজ খালের উপর ফরাসী কর্তৃত্ব থাক সত্বেও কিভাবে 
ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সংবাদটুকুও তিনি পাঠককে 
জানাতে ভোলেননি । 
স্বয়েজ খালের বৃত্তান্ত জ্ঞাপনের অবকাশে ভারতবধের সঙ্গে 
বহিবিশ্বের যোগাযোগ ও ভারতের পণান্রব্যে বিশ্বের সমৃদ্ধি অর্জনের 
প্রাসঙ্গিক আলোচনা-অংশটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । স্প্রাচীন কাল থেকে 
ভারতের সঙ্গে বহিবিশ্ব ছুটি পথে বাণিজ্যের স্বার্থে যোগাযোগ করত-_ 
একটি স্থলপথে আফগানিস্থান ও ইরাণ হয়ে অপরটি জলপথে রেড, 
সির ভিতর দিয়ে । সিকন্দর স ইরাণ-বিজয়ের পর তার সেনাপতি 
নিয়াকুসকে জলপথে সিন্ধনদের যুখ হয়ে লোহিত সমুদ্র দিয়ে 
ভারতে প্রবেশের রাস্ত! অনুসন্ধানের জন্য পাঁঠান। পরবর্তী কালে 
বাবিল ইরাণ গ্রীস রোম প্রভৃতি প্রাচীন দেশের এশ্বর্য ভারতের সঙ্গে 
বাণিজ্যন্ত্রে বৃদ্ধি পায়। রোম ধ্বংসের পর বোগদাদ, ইতালী, ভিনিস্‌, 
জেনোয়া ভ ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পোর্ত ুগীসর! 
আফ্রিকা পরিক্রমা করে 'জলপথে ভারতে প্রবেশের পথ আবিষ্কার 
করলে ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ক্রমে ক্রমে ভারতে উপ- 
স্থিত হয় এবং ভারতীয় প্ণো নিজের নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করে, 
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পাশ্চাত্যের সভ্যতাবিস্তার ও এশ্বধ বৃদ্ধির মূলে ভারতবর্ষের অশেষ 
ভূমিকার কথাই বিবেকানন্দ এই অংশে বিবৃত করতে চেয়েছেন । 
অতি আধুনিক কালে স্থয়েজ খালের মাধ্যমে ভারতবর্ষ ও ইউরোপের 
সম্বন্ধ নিকটতর হওয়ার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রাচীনকালে এই 
যোগাযোগ-ব্যবস্থা ও ভারতের পণ্যে পাশ্চাত্যের শ্্রীবৃদ্ধির কথা 
অনিবার্ষভাবেই এসে গেছে । 


॥ ভূমধাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির প্রাচীন পরিচয় ॥ 


ভূমধাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির বর্ণনা মূলতঃ ইতিহাস- 
নির্ভর। এই সকল দেশগুলির রাজতন্তবের উ্থান-পতন, সংস্কৃতি ও 
সভ্যতার পূর্ব-এঁতিহ! রোমস্থন, পৌরাণিক, হথ্াচর্চা, ধর্মবিস্তারে 
প্রত্িযোগিত। প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। চোখে দেখা অপেক্ষা 
অধীতু-বিগ্ভার পুনরালোচনাতেই বিবেকানন্দের লেখনী এই অংশে 
অধিকতর তৎপর হয়ে উঠেছে । পাশ্চাত্য সভাতার এই প্রাচীন 
লীলাক্ষেত্রের নিকটবতা হওয়ায় তার এতদিনের অধ্যয়নও অনুশীলন 
যেন কথা কয়ে উঠতে চাইল । ভারতের বাইরে সভ্যতার এই 
দ্বিতীয় মহাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে এমন বিশ্ময়-বিহ্বল হয়ে পড়েছেন 
যে, কতটুকু বলবেন এবং কতটুকু বলবেন ন] "তার মাত্র! রক্ষা কর! তার 
পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে । তাই এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বন্ধ 
বৃন্তান্তুকে সাংবাদ্িকন্থুলভ সমাচারধর্মী ধর্ণনাতে পরিণত করেছেন ' 
৪৭৫ খ্রীন্টাব্দে গথ, ভ্যাগ্ডাল প্রভৃতি ববরদের দ্বারা রোমানসাম্রাজোর 
উপর আক্রমণ থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্টার্টিনোপলের পতন পধন্ত 
ইউরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ এবং পরবর্ীকালে ভূমধাসাগরের 
তীরবর্তী অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার কিভাবে সমগ্র 
ইউরোপকে প্রভাবিত ও উন্নত করেছিল, সেই বিস্তৃত ইতিহাসকে 
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স্বল্প পরিসরের মধ্যে বর্ণনা করে তিনি সমগ্রতার স্বাদ পাঠকের 
কাছে এনে দিয়েছেন । এ যেন ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের মত। 


আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার গীঠস্থান এই ভূমধ্যসাগরীয় 
অঞ্চল। এই সভাতার স্থৃপ্রি হয়েছে প্রাচীন মিসর, ফিনিসিয়া১ ' 
ফিলিগ্রিন, বাবিল, আসীর, ইরাণী সভ্যতার সংমিশ্রণে । কিন্তু এই 
সভ্যতার পশ্চাতে গ্রীকজাতির দান সর্বাপেক্ষা । প্রাচীন ও মধ্য- 
যুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতা ; যা আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার 
জনকত্বের দাবী রাখে সেই লুপ্ত ইতিহাস কি ভাবে উদ্ধার হয়েছে 
বিবেকানন্দ তারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। পুরানে। পাথর, ভাঙা বাড়ি- 
ঘর, শিলালিপি, প্রাচীন পুথি প্রভৃতি প্রত্বতাত্তিক নিদর্শন, প্রাচীন 
লুপ্ত-প্রায় ইতিহাস কিভাবে উদ্ধার করতে সহায়তা করেছে তাও 
বলেছেন । এই ভূমধাসাগর-তটস্থ প্রাচীন সভ্যতা বা আধুনিক 
ঈউরোপীয় সভাতার ভিত্তি, তার মূলে আছে সেমিটিক জাতিবর্গ ও 
ঈবাণী, যবন, রোমক প্রভৃতি আর্জাতির সংমিশ্রণ । 


প্রাচীন সভাতার পীঠস্থান কনস্থার্টিনোপল থেকে সভ্যতা কি 
ল্গাবে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
তিনি দিয়েছেন। তুকাঁ মুসলমাননেতা ওস্মান ১৪৫৩ শ্রীস্টাব্ধে 
কনস্রান্টিনোপল আক্রমণ করলে এঁ অঞ্চলের গ্রীক পণ্ডিতমগ্লী 
তাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জ্ঞান-বিজ্ঞানসমৃদ্ধ পুথিপত্র নিয়ে পশ্চিম 
ইউরোপের দিকে প্রাণভয়ে পলায়ন করে এবং এই ন্ুত্রে ইংরেজ, 
জার্মাণ, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসীর ভিতর আধুনিক সভ্যতার উন্মেষ 
ঘটে। প্রাচীন রোমক-সভ্যতাও এই গ্রীকদের কাছে খণী। এমন 
কি গ্রীকর! খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করায় এবং আ্ীকভাষায় গ্রীষ্টান- 
ধর্ম লিখিত হওয়ায় সমগ্র রোমসাআজ্যে গ্রীন্থীন ধর্মের জয় গ্রৃতিষ্টিত 
হয়। ইতিহাস অনুসরণ করলে লক্ষ্য কর! যায় যে, গ্রীক সভ্যতা 
বষ্টানদের সভাতার বন্ছ পূর্ববর্তী। বিশ্লেষণাত্বক দৃষ্টিতঙগী নিয়ে 
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তিনি বলেছেন বে, গ্রীকরা শ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করায় তাদের পূর্বের 
সেই বিষ্তা-বুদ্ধি বহুলাংশে লোপ পেয়েছে। 

ভূমধ্যসাগরের তটভূমিস্থ অধিবাপীর! প্রাচীন মানবগোষ্ঠীর কোন 
কোন শাখায় বিভক্ত পে সম্পর্কে পরিচয় দিতে গিয়ে স্বামীজী 
বলেছেন * মিসর, বাবিল, ফিনিক, য়াহুদি প্রভৃতি অঞ্চলের মানুষ 
সেমিটিক জাতিবর্গের অন্তর্গত এবং ইরাণী, যবন রোমক প্রভৃতি 
অঞ্চলের অধিবাসী আর্জজাতির অন্তভুক্ত। সেমিটিক জাতিবর্গের 
অন্তর্গত মানুষের দৈহিক গঠন ও আর্ধজীতিভূক্ত মানুষের দৈহিক গঠন 
বর্মন। স্বত্রে বলেছেন ; প্রথম শ্রেণীর রঙ্‌ সাদা, চোখ সোজা, নাক 
কান একটু বাক! এবং প্রান্তভাগ একটু মোটা, কপাল গড়ানে, 
ঠোঁট পুরু ; দ্বিতীয় শ্রেণীর নাক মুখ-চোখ সোজা, রঙ. সাঁদা, চুল 
কালো বা কটা, চোখ কালে বা নীল বর্ণের। এই উভয় জাতির 
সংমিশ্রণে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে: 

ইউরোপীয় সভ্যতাগঠনের মূলে যে সকল দেশের দান বেশি 
তাদের মধ্যে মিসরী ও য়াুদি ( ইনুদী ) অন্যতম । তিনি এই ছুই 
জাতির প্রাচীন পরিচয় স্বল্পপরিসর স্থযোগের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা 
করেছেন । আয়োজন যদিও সংক্ষিপ্ত তথাপি এর মধ্যে তার 
গভীর ইতিহাস-জ্ঞান স্পঈ হয়ে উঠেছে। মিসর সম্পর্কে পরিচয় 
দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, “রোজেট্টা স্টোন” নামে 
প্রাপ্ত এক বৃহৎ শিলালেখে জীবজন্তর লাঙ্গুলারৃতি ছুবোধা 
চিত্রলিপি ও গ্রীক ভাষার অন্ুযায়ী এক লিপি এবং মিসরের 
বিভিন্ন অঞ্চলের মন্দির, স্তন্ত, শবাধার ইত্যাদিতে ক্ষোদদিত 
লিপির পাঠোদ্ধার করে মিসরতত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতরা অবহিত 
হয়েছেন । এই বৃত্তাম্ত থেকে জান যায়, পপুন্ট' নামক দক্ষিণদেশ 
থেকে দ্রাবিড় বংশোদ্ভুত এক জাতি মিসরে এসে উপস্থিত হয়। 
কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন এই পপুন্ট” বর্তমান মালাবার। 
এদের প্রথম রাজার নাম “মেনুস' এবং ধর্মের দিক থেকে বাঙলার 
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পৌরাণিকতার কাছাকাছি। “শিবু দেবতা ও “মুই” দেবী এই 
আকাশ, পৃথিবী প্রভৃতির শ্রষ্টাী বলে এদের পৌরাণিক অভিমত 
মিসরের নীলনদের সঙ্গে আকাশের কাল্পনিক নীলনদের যোগাযোগ 
এবং সেই নদীতে স্ুধের নৌকায় করে পরিক্রমা ও “আহি” নামক 
সর্পের দ্বার আক্রান্ত হওয়ায় গ্রহণ হওয়া, শুকরের আক্রমণে চন্দ্রের 
খণ্ডিত হওয়া! এবং পনের দিনে পুনরায় সংযুক্ত হয়ে পূর্ণ আকৃতি 
গ্রহণ করা প্রভৃতি হিন্দু পুরাণকথার মত মিসরের পৌরাণিক বৃত্তান্ত । 

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে যে সভাতার জন্ম হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে 
“বাল', “মোলখ'ঃ “িস্তারত” “দমুজি' প্রধান । এই সভাতার সঙ্গেও 
পৌরাণিক ইতিবৃন্তান্ত জড়িত আছে এবং বিবেকানন্দ সক্ষম পধবেক্ষণ 
দুটি নিয়েই বলেছেন, সমগ্র সেমিটিক জাতির ধর্ম সামান্ প্রকার- 
ভেদে প্রায় এক রকম। বাবিল, য়াহুদি, ফিনিক ও পরবর্তী 
আরবদের উপাসনারীতি প্রায় একই রকম। এদেরই “আলাৎ' 
দেবতা পরব গীঁকালে মুসলমানের “শাল্লা'য় রূপান্তরিত হায়েছে বলে 
বিশেষজ্ঞরা মনে করেন । খ্রীস্ট্রধমগ্রন্থ বাইবেলের রচনা সম্পকে তিনি 
সাধারণ পাঠকের কাছে বু অজ্ঞাত তথা জানিয়েছেন, তবে এই 
তথ্যগুলি পূর্ববর্তী বিশ্লেষক ও বিচক্ষণ পণ্ডিতদের অভিমতের 
অনুযায়ী । বাইবেলের রচনাকাল খ্রীস্টপুৰ ৫০০ অব্দ থেকে খ্রীস্- 
পরবতর্ণ কাল এবং বাবিল জাতির পৌরাণিক স্থপ্টি বর্ণনা, জলপ্লাবন- 
বর্ণনা : পারসীদের পরলোকবাদ, তের পুনরুথান, শয়তানবাদ 
প্রভৃতি বাইবেলে স্থান পেয়েছে। গ্রীস্টীনধর্মের উদ্ভব সম্পর্কে 
যাহুদিদের প্রাচীন ধম্নাচরণের প্রসঙ্গ অনিবাধ ভাবেই উত্থাপিত 
করেছেন; কারণ এই য়াহুদিদের নৃত্যগীতময় সাধন-পদ্ধতির অন্থুগামী 
'নবী বা 120171)66 € ভাববাদী )১ -সম্প্রদায় শ্রীন্টানধর্মের আ্টা । 
্বন্টীন মহাপুরুষ ঈশা ও নিউ টেষ্টামেন্টের চারটি পুস্তকের অর্বাচীনত্ 
সম্পর্কে য়াুদি এতিহাসিক জোসিফুস ও ফিলো যে সংশয় প্রকাশ 
করেছেন, বিবেকানন্দ সে সম্পর্কেও প্রাচীন তথ্যের পুনরুল্লেখ 
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করেছেন । এই সকল তথ্য থেকে জানা যায় যে, রোমকর। যে সময় 
যাহ্ুর্দিদের উপর রাজত্ব করতেন এবং গ্রীকরিগ্ঠ। তাদের মধ্যে প্রচার 
করতেন সেই সময়ের য়াহুদি সম্পর্কে ব্ছ কথা লিপিবদ্ধ করা হয়, 
কিন্তু জীশা বা ক্রিশ্চান সম্পর্কে কোন কথ জানা যায় না। নিউ 
টেষ্টামেন্টের বনু উপদেশ যাহুদিদের মধ্যে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। 
পাশ্চাত্যদেশীয় এই সকল ধর্ম ও পুরাণকথার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
স্বামীজী বাঙল। ভাষায় দেশীয় ইতিহাসের দীন্তা সম্পর্কে তার 
অন্তর্ষেদনাকে প্রকাশ করেছেন £ 
“আমাদের বাঙল! ভাষায় কিছুই নাই । হবে কি করে ?--এক 
বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড়ভাঙ্গ। পরিশ্রম করে যি এই রকম 
একখানা বই তর্জমা করে তো সে নিজেই বা খায় কি, আর বই 
বা ছাপায় কি দিয়ে ি 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইতিপুবে বাঁলার ইতিহাসের মভাব সম্পর্কে 
তার রচনায় নিজের হৃদয়-বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন £ 
'ক্লাহেবেরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত 
হয়, কিন্ত ধাঙলার ইতিহাস নাই ।৮১ 


॥ ফ্রান্স ও জামানি ॥ 


শিল্পকল, স্থাপতা, শিক্ষা, সংস্কৃতির মহান্‌ এঁতিহামগ্ডিত দ্রেশ ফ্রান্স 
এবং ফ্রান্সের অনুকরণ ও অনুসরণে নিনিয়মান দেশ জার্ান__ এই 
উভয় দেশের তুলনামূলক আলোচনায় বিবেকানন্দের লেখনী অদ্ভুত 
বর্ণনা-চাতুধ এবং সার্থক উপমাচয়নের উন্মাদনায় যেন মেতে উঠেছে। 
ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতাকে স্বল্পপরিসর আয়োজনে এমন সংহত ভাষায় 
বর্ণনার মধো সমগ্রতার শ্বাদ এনে দিয়েছেন যে, এই অংশ পড়লে 
তাকে একজন প্রথম শ্রেণীর প্রাবন্ধিক না বলে উপায় নেই। 


১, বঙ্চিয়চন্্র চট্টোপাধ্যায়--বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'বাঙ্গালার ইতিহাস; । 
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ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের গুণিজনসঙ্গলাভ ও প্যারিসের 
এঁতিহাকে কাব্যকথার আশ্রয়ে বর্ণনায় চমৎকারিত্ব সম্পাদন করেছেন ঃ 
“সে পর্বতনিঝ'রবৎ কথাচ্ছটা, অগ্রিক্ষলিঙগবৎ চতুর্দিক-সমুখিত 
ভাববিকাশ, মোহিনী সঙ্গীত, মনীষি-মন: সংঘর্ষ-সমুখিত চিন্তা- 
মন্ত্প্রবাহ সকলকে দেশকাল ভুলিয়ে মন্্রমুঞ্ধ করে রাখত!” 
শিল্প, শিল্পী, বিষ্ভা ও বিদ্বান্-সমাচ্ছন্ন প্যারিসের অন্তরালে ইক্ডিয়- 
বিলাসের শ্লোত প্রবাহিত দেখে তিনি এই খ্যাতির অবসান- 
আশংকায় গভীর বেদনা অনুভব করেছেন এবং তার প্যারিসে 
অবস্থিতিকালে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর আকাশে বূর্ষের অনুপস্থিতি লক্ষ্য 
করে তিনি আন্তরিক বেদনাবোধ থেকেই মন্তব্য করেছেন যে, 
“...ইক্দ্িয়-বিলাসের আ্োত দেখে ঘ্বণায় ন্ূর্যের সুখ 
মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগরঞ্জিত এ মায়া 
অমরাবতীর আশুবিনাশ ভেবে তিনি ছৃঃখে মেঘাবগচ&নে মুখ 
ঢাকলেন।” 
২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যায় প্যারিস পরিত্যাগ করে পরের দিন 
প্রভাতে বিবেকানন্দ জার্মানে উপস্থিত হয়ে ফরাসী অন্থুকরণের স্পষ্ট 
প্রমাণ সেখানে লক্ষ্য করেছেন । কিন্তু অন্ুকরণ-প্রচেষ্টায় সামঞ্জস্য 
অপেক্ষা অসামঞ্জস্যই তার দৃষ্টির পক্ষে গীড়াদায়ক ঠেকেছে। 
জার্মানের নতুন আত্মপ্রকাশ ও ফ্রান্সের অপশ্যয়মাণ এঁতিহা-_এই 
দুটি-ই তিনি লক্ষ্য করেছেন £ 
“...এক দিকে তুবনস্পর্শী ফ্রান্স, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে 
আস্তে আস্তে খাক হয়ে যাচ্ছে; আর একদিকে কেন্দ্রীকৃত 
নৃতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে উদয়শিখরাতিমুখে চলেছে ।” 
শিল্প-সভ্যতায় ফ্রান্সের প্রাণকেন্দ্র প্যারিসের অন্ুকরণ-প্রচেষ্টা জার্মান 
সমেত সমগ্র পাশ্চাত্য দেশেই চলছে, কিন্তু সে অন্থুকরণ নিতান্তই 
স্থুল। ফ্রান্স সম্পর্কে অভিভূত হয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, ফরাসী 
প্রতিভার ক্রোধান্ধ মুখমণ্ডল যেমন সুন্দর, “সভ্যতা স্ায়ুময় কপপুরের 
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মতো, কম্ত্বরীর মতো+ তেমনি বিপরীত ক্ষেত্রে জার্মান প্রতিভার মধুর 
হাস্তাননও ভয়ঙ্কর ; জার্মান-সভ্যত। পেশীময় সীসার মতো। ফরাসী 
ও জার্মানের স্থাপত্য-কীতির তুলনামূলক আলোচনায় বলেছেন যে, 
ফরাসী অনুকরণে নিমিত জার্মানের সুসজ্জিত প্রাসাদগুলি হস্তি ব' 
উটের আবাসের মতে। এবং ফ্রান্সের যথার্থ পশুগৃহগুলিও যেন পরীর 
বসবাসের মতো স্থদৃশ্ ।. তবে জার্মীনিদের অধ্যবসায় ও কর্মশক্তির 
তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। দূর আমেরিকায়ও এই 
জার্মানির! অনুপ্রবেশ করেছে এবং সৈম্যগঠনে, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে, 
পণ্যপ্রস্ততে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে । পণ্যপ্রস্ত্রতে ইংরেজের 
সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে জার্মান তার একাধিপত্যকে খবৰ 


করেছে ; এবং ইংলগ্ডের উপনিবেশগুলিতে পরধন্ত জার্মান-পণ্য প্রবেশ 
করেছে। 


॥ অগ্রিয়া ও হুঙ্গারি ॥ 


বিবেকানন্দ যখন অস্রিয়া পরিদর্শন করেন তখন অষ্টিয়ার হতশ্রী 
ও হতমা'ন অবস্থা । এই অস্ঠিয় দীর্ঘকাল সমগ্র জার্মীনের উপর 
প্রভুত্ব করে এসেছে এবং এদের 'রাজবংশের গৌরবও ধর্মীয় স্থাত্্ 
যথেই সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে এসেছে। সেই এঁতিহামপ্ডিত 
অস্রিয়ার পর্ণগৌরব ধীরে ধীরে শ্লান হয়ে আসে- প্রুশিয়া, অন্্রিয়! 
ছাড়া সমগ্র জার্ানের উপর আধিপত্া স্থাপন করে। গৌরবময় 
প্রাচীন ইতিবৃত্ব বর্ণনার পাশাপাশি বর্তমান অবস্থার চিত্রটি তুলে 
ধরায় অন্টিয়ার সৌভাগ্যস্র্যের উদয় থেকে অস্ত পর্স্ত ফূপটি ইতিহীস- 
অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রাথমিক ভাবে 
ইতালীর নব-অভ্যুত্থানের কথ! বলতে গিয়ে তিশি পতনের সম্ভাবনা 
কোন্‌ পথে অনিবার্য হয়ে উঠবে তাও ইত দিয়েছেঁন। অষ্রিয়ার দুর্লভ 
পারিবারিক মর্যাদার অংশীদার হবার জন্য নেপোলিয়ানের করুণ 
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প্রয়াস এবং তার ততোধিক করুণ পরিণতির কথাও বিবেকানন্দ 
বিবৃত করেছেন । অস্িয়ী-সম্রাট শাসিত হুঙ্গারি সম্পর্কে বর্ণনা-মংশ 
খুবই সামান্য, কারণ অস্ট্রিয়ার পক্ষচ্ছায়ায় দীর্ঘকাল আশ্রিত ও সপ 
মুক্ত ছঙ্গারি নিজম্ব গৌরবে তখনও আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি । 
অন্্িয়ার পূর্বগৌরব বর্ণনা ও বর্তমান হীনাবস্থার শোচনীয় রূপটিই 
এই অংশে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে । 

সমগ্র জার্মানে অস্ঠিয়ার একাধিপত্যের 'দিন অবসিত হয়েছে। 
অশ্রিয়ার রাজবংশ হ্যাপসবর্গ বংশ, ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও 
অভিজাত রাজবংশ । সে গৌরববোধ ও মান বিদ্ধমান থাকলেও 
এখন সে শক্তিহীন। অস্রিয়ার রাজপরিবার ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
এবং তাদের সাম্রাজা পবিত্র রোমসাআাজা নামে অভিহিত 
হত। পোপ ছিল এই পরিবারের ধর্মগুরু । কিন্তু নবোদ্ভূত 
ইতালী পোপের এশ্বর্য, রাঁজ্যই কেবল কেড়ে নেয়নি £ পোপের 
রাজধানী রোম. ইতালীর রাজধানীতে পরিণত হয়। পোপ-সহায় 
মষ্ট্রিয়ার বহুকালব্যাগী দাসত্বের বিরুদ্ধে নব্য-ইতাঁলীর অভ্যুর্থান 
ঘটে। ইংল্যাণ্ডের কুপরামর্শে নবীন ইতালীর সৈন্যবল বৃদ্ধি, রণপোত 
সংগ্রহ; আফ্রিকায় সাত্্রাজযবিস্তারের প্রচেষ্টাকে ধবংসমুখী বলে 
স্বামীজী অভিহিত করেছেন । 

অস্থিয়ার রাজবংশের মর্যাদাবোধের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন, বিবাহ ব্যাপারে এর নিতান্ত সতর্ক--ক্যাথলিক পরিবার 
ভিন্ন অন্ত কারুর সঙ্গে এরা সম্পর্ক স্থাপন করে না। নেপোলিয়ান 
এই হুর্লভ বংশমর্যাদাী অর্জনের জন্যই অস্রিয়-সআা্টের কন্তাকে 
বিবাহ করেন। কিন্তু রক্ষণশীল অস্রিয় রাজবংশ নোপোলিয়নকে 
কোনদিন নিজ পরিবারের মর্যাদা দেননি এবং নেপোলিয়ানের 
অবর্তমানে তার শিশুপুত্রের মধ্যে যাতে পিতৃগৌরব সঞ্চারিত না 
হয় সেজন্য সতর্ক প্রহরাধীনে এই শিশুপুত্রকে রক্ষা কর! হয়। 
নেপোলিয়ানের কয়েকজন পুরাতন সৈনিক কৌশলে এই শিশুর 
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রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে তার অন্তরে পিতৃগীরব জাগিয়ে তুলে 
অস্রিয়ার সানব্রান-প্রাসাঁদ ত্যাগের চেষ্টা করলে ধরা পড়ে এবং ভগ্ন 
হৃদয়ে নেপোলিয়ান-পুত্রের প্রাণবিয়োগ ঘটে । অস্ট্রিয়ায় অবস্থান- 
কালে সানব্রান-প্রাসাদ পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি এক অন্তত 
অভিজ্ঞতা সঞ্চর করেন । তিনি লক্ষা করেন, কোন করাসী ফরাসিনী 
সানব্রান-প্রাসারদের রক্ষীর কাছে নেপোলিয়ান-পুত্রের অবস্থান-কক্ষ 
সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাণ করলে রক্ষী তার অন্্রতাই কেবল জানায় 
না, ফরাসীদের সম্পর্কে মনে মনে ্বণাও জানায় । কারণ, অস্ঠিয়া 
নেপোপিয়ান-পুএকে কোন দিনও রাজকীয় মধাদ দিয়ে জনসমাজে 
প্রচার করেনি; তাই সে সাধারণ অস্ত্রিয়বাসীর কাছে অপরিচিত। 
নেপোলিয়ানের অস্রিয়-রাজকন্তকে বলপুর্বক বিবাহ ব্যাপারটাই 
তাঁদের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হয়েছে । 

অস্নিয়ার রাজধানী ভিয়েনা! শহরের মিউজিয়মে মৃত জীবের 
শস্থি সংগ্রহ এবং ওলন্দাজ চিত্রকরাদের আকা চিত্র সংগ্রহের তিনি 
উল্লেখ করেছেন। সবশেষ তিনি অস্ঠিয়ার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্পকে 
দলেছেনপ্যে, বর্তমান অস্রিয-সমন্টের মৃত্যুর পর জানান আস্থিয়ার 
এই অবশিঃ অংশকে গ্রাস করবে ! জান্নান-শব্র রুশ যাতে কাধকর 
কান বাধ! স্পট না করতে পারে তার জন্য জামান ইতিমধ্যেই 
রুণবিরোধী তুর্কের সঙ্গে ঘনিঈতা বৃদ্ধি করছে। | 

ুঙ্গারি সম্পর্কে স্বামীজী খুবই সংক্ষিণ্ড বিবৃতি দিয়েছেন । 
হুঙ্গারির অধিবাসী অস্ট্রিয় সম্রাটের প্রজা, কিন্তু অস্ভ্রিয়ার সম্রাট 
হুঙ্গারিতে রাজ! বলে অভিহিত হন। হুঙ্গারির প্রাচীন পরিচয় 
সম্পর্কে বলেছেন যে, এরা তুর্ক-বংশোদ্ভূত কিন্তু ধর্মে ক্রিশ্চান, এবং 
কাম্পিয়ান হ্রদের উত্তর দিয়ে ইউরোপে প্রবেশ করছে। তুর্করক্তের 
দ্ধপ্রিয়তা এদের মধ্যে বিষ্তমান, তাই অস্টিয়ার কবলমুক্ত হবার জন্য 
এর ক্রমাগত যুদ্ধ করে চলছে এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
নামমাত্র । স্বামীজী এদের রাজধানী বুডাপেস্ত শহরের পরিচ্ছন্নতা এবং 
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হুঙ্গার জাতির আনন্দমুখর সঙ্গীত প্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। সমগ্র 
ইউরোপে ইন্দো-ইউরোগীয়ান-গোষ্জীর বাইরে সংস্কৃতসমধর্মী 
ভাঁষাগোষ্ট-বিরোধী ভাষায় যে অল্প কয়েকটি জাতি কথা বলে 
হুঙ্গারিয়ানর। তাদের অন্যতম । 


॥ তুরস্ক ॥। 


যাযাবরবৃত্তি ছিল যাদের জীবিকা, স্থায়ী বাসস্থান গঠন ছিল 
যাদের স্বভাববিরুদ্ধঃ সেই তুকাঁজাতি এশিয়া এবং ইউরোপের 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে কি ভাবে তাদের সাম্রাজ্য গঠন করল তারই প্রাচীন 
ইতিহাসকে বিবেকানন্দ তার ভ্রমণবৃত্তাস্ত বর্ণনার দ্রেততার সঙ্গে 
সমঘ্বিত করে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন । মাত্রাবোধ বজায় 
রেখে গুরুত্ব অনুযায়ী বর্ণনায় তিনি নিজের যোগ্যতাকে সার্থক ভাবে 
প্রমাণিত করেছেন । ভ্রমণের ধর্ম যেমন দ্রুত] ও উদ্দেশ্য যেমন 
লক্ষ্যে পৌছানো, ভ্রমণবৃত্তাস্ত উপস্থাপনায়ও সেই দ্রুততা বজায় 
রেখেও তিনি স্থির লক্ষো পৌৌছেছেন। নদীর সংগম থেকে উৎস 
দর্শনের মতো। তুরস্কের হতগৌরবের পর্যালোচন। থেকে এম্ধময় যুগ 
পর্যস্ত এক দৃষ্টিতে তিনি সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছেন । 


তুরস্কের সগ্ঠ-কবলযুক্ত সবিয়াঃ বুলগেরিয়া সম্পর্কে প্রথম 
আলোচনার স্ুত্রপাত করেছেন । ফরাসী, জার্মান, ইংরেজ প্রভৃতি 
সংস্কৃত, মাজিত ইউরোপীয় দেশগুলির তুলনায় সবিয়া, বুলগেরিয়া 
নিতান্ত অসভা ও অভাবগ্রস্ত দেশ । বাড়ি-ঘর, পোশাক-পরিচ্ছদের 
মধ্যে দৈম্তের ছাপ স্পষ্ট। ধর্মগত পরিচয়ে এরা যে গ্রীন্থীন তা? 
বোঝবার কোন বিশেষ উপায় নেই, তবে যে পরিচয়ে বোঝ! যায় 
সে সম্পর্কে বিবেকানন্দের অভিমত্টি বেশ পরিহাসপুর্ণ ; “আবার 
ক্রিশ্চান কিনা_ছু-চাঁরট। শুয়োর অবশ্যই আছে'। তুর্কের দাসত্ব- 
মুক্ত এই অঞ্চল ছুটির ফৌজগঠনের তৎপরতা প্রসঙ্গ উল্লেখ করে 


দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ রঃ 


৩৫ 


বিবেকানন্দ তৎকালীন ইউরাঁপীয় দেশগুলির পররাজাগ্রাসের 
নগ্ন লোলুপতাকেই ব্যক্ত করেছেন। তবে পরবর্তী কালে রুশ- 
কবলিত হওয়ার সম্ভতাবন1 সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তা'' 
সত্যে প্রমাণিত হয়েছে । দেশের অভাব-অভিযোগ থাক সন্বেও 
ফৌজগঠনের অর্থব্যয়কে -তিনি সমর্থন করেছেন, কারণ হাব 
অভিমত হল স্বাধীনতার স্বাদ অভাবের তিক্ততাকে ভূলিয়ে দেয় । 
পরাধীন ভারত্বাসী হিসাবে তার এই উপলব্ধি মন্ুকুল পরিবেশেই 
স্কুরিত হয়েছে £ 
“্বর্শৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা ছেড়। ন্যাকড়া-পণ 
স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ। গোলামের ইহলোকেও নবক, 
পরলোকেও তাই ৮ 
তার স্বাধীনতাকামী অন্কর এদের ভুলেভরা কর্মোছ্ভমকেও গর“ সা 
জানিয়েছে। ন্বদেশের স্বাধীনতা-ম্বপ্র তার অন্তরে কি ভাবে 
জাগবূক ছিল ত' এই প্রসঙ্গে প্রকাশ হয়ে পড়েছে 
“ইউরোপের লোকেরা এঁ সবিয়া বুলগার প্রভৃতিদের গাট্টা 
বিক্রুপ করে__ তাঁদের ভূল অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্থু 
এতকাল দাসত্বের পর কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল 
করবে বইকি--ছৃ*শ করবে ; ক'রে শিখবে, শিখে ঠিক কৰে । 
দায়িত্ব হাতে পড়লে অতি-দুরবল সবল হয়, মন্ভান বিচক্ষণ 
হয় |” 
প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসরণে তুকাঁ জাতির সামগ্রিক পরিচয় 
উদ্ধার প্রসঙ্গ বিবেকানন্দ জানিয়েছেন যে, হিমালয় ও হিন্দ্ুকশ 
পর্বতের উত্তরে তুর্কী জাতির আদি বাসস্থানের নাম 'চাগওই' | 
দিল্লীর মোগলবাদশাহ-বংশ, পারস্তরাজবং*, কনগ্থ্ীর্টিনোগল 
অধিপতি, হুঙ্গারিয়ান জাতি-_-এই চাগওই তুকী বংশোভভূত। এই 
তুর্ণারা ছিল্‌ যাযাবর শ্রেণীর, পালিত গবাদি পশুর খাগ্চ অধেষণের 


জন্য দেশ থেকে দেশান্তরে ্বুরে বেড়াত । এদের বংশধরদের আনেকে 
৭ 
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বর্তমানেও মধ্য-এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে অনুপ জীবন-যাপন 
করে। এই তুকাঁ জাতির মধ্যে ধীরে ধীরে আর্ধ ও সেমিটিক রক্ত 
প্রবেশ করে এবং স্বভাবধন্মে এরা দ্ধপ্রিয় । অতি প্রাচীনকাল থেকে 
এই জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থ দেশগুলিতে নিজেদের 
আধিপত্য বিস্তার করে । এই সময় এর! বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল, অথবা 
ভারতবর্ষে আগমনের পর বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। কাশ্মীরের প্রাচীন 
ইতিহাসে হুষ্ষ, যুক্ষ, কনি্ষ নামে তিন প্রসিদ্ধ তুরস্ক সম্রাটের কথা 
আছে; এই কনিক্ক 'মহাযাঁন” নামে বৌদ্ধধর্মের শাখাকে উত্তরাপথে 
প্রতিষ্ঠিত করে । পরবর্তা কালে এরা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে এবং 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যে, মুসলমানধর্স গ্রহণের পুর্বে এর! যে দেশ জয় 
করত সেই দেশের সভ্যত। বিছ্ঠ। স্বীকরণ করত ও অধিকৃত অন্য দেশে 
তা” প্রচার করত, কিন্ত মুসলমান হওয়ার পর এদের যুদ্ধপ্রিয়তাই 
প্রাধান্য পায় এবং সভ্যতা আকর্ষণের পরিবর্তে অধিরুত দেশের 
সভাতাকে এরা ধ্বংস করত। বিবেকানন্দ এরই সমর্থনে বলেছেন আফ- 
গান, গান্ধার প্রভৃতি দেশে এদের পুর্বপুরুষরা যে অনিন্দাহ্থন্দর স্থাপতা- 
কীতির নিদর্শন মঠ, মন্দির, সপ নির্মাণের মধা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে, 
পরবর্তী মুসলমান-বংশধরেরা! তাকে কেবল ধ্বংসই করেনি বরং 
মানুষের স্থ্টি বলে স্বীকার ন1 করে কুসংস্কারাচ্ছন্ দৃষ্টি নিয়ে জিন 
প্রভৃতি অপদেবতার স্থষ্টি বলে অভিহিত করে । এর মধ্য দিয়ে একটি 
জাতির অবন্তিকেই (বিবেকানন্দ স্পই করে তুলে ধরতে চোষেছেন। 
তৃকীর বৰর আক্রমণে সভ্যতার শৈল-শিখরে প্রতিষ্ঠিত কনস্থী্টি- 
নৌপল সাত্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে এই জাতির মানসিক 
সংকীর্ণতার এক নগ্ব পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে । আবার হিন্দুভাব ও 
রক্ত সংমিশ্রণের ফলে এদেরই আর এক শাখা, ভারতের মোগলরা 
সভ্যতা -সংস্কৃতিকে রক্ষা ও পুষ্টিসাধন করেছে। 


তুর্কী জাতির প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি 
বলেছেন, এরা সর্পপুজায় বিশ্বাসী ছিল। পরবতীঁকালে ক্রমান্বয়ে 
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বৌদ্ধ, মুসলমান, ক্রিশ্চান প্রভৃতি ধর্মান্তরিত হওয়া সত্বেও এদের 
বর্তমান মুসলমান ও ক্রিশ্চান শাখায় সেই নাগপুজী-স্তর ৪ বৌদ্ধ- 
স্তরের অনেক লক্ষণ বিগ্ভমান । 

বিবেকানন্দ এশিয়া ও ইউরোপের যে অঞ্চল ও জাতিবিশেষের 
পরিচয় ভ্রমণবৃত্তান্ত-বর্ণনার সঙ্গে সমন্বিত করেছেন তাতে পরি- 
ব্রাজকের চোখ দিয়ে যেমন বর্তমান বিশ্বের স্বরূপদর্শনের স্থযোগ 
ঘটেছে ; তেমনি প্রাচীন ইতিহাস রোমন্থনের মধো দিয়ে তিনি 
পাঠকের মানস-দর্শনের ও স্থযোগ করে দিয়েছেন। ভ্রমণবৃত্বান্ত 
পাঠ ও ইতিহাসপাঠ ছুই-ই মূলতঃ মানস-দর্শন--তফাৎ, একটি 
বর্তমান অন্যটি অতীত। তবে বর্ণনা-কৌশল ও পারম্প্ধ 
ভ্গানের জন্যই বিবেকানন্দের ভ্মণ-বৃত্তান্ত ও উতিহাঁস-কথা ছুয়ে 
মিলে একটি সমগ্রতা লাভ করেছে । সভ্যতা-সংক্কৃতি এবং সামগ্রিক 
ভাবে মানব-গো্গীগুলির ক্রমোন্নতি ও ক্রমাবনতির একটি 
ধারাবাহিক বর্ণনার মধ্য দিয়ে বিবেকানন্দ অতীত ও বর্তমানের একটি 
যোগসূত্র ঘটিয়েছেন। এই যোগন্ুত্র হল, বর্তমান বস্তু অথবা বাক্তি 
আপন'আর্গ অতীতের যে লক্ষণ বহন করেছে তারই শুত্র ধরে তিনি 
প্রাচীনের অনুসন্ধান করেছেন। এঁতিহাসিক পরিচয়জ্ঞাপনের 
সত্রে তার কল্পনাপ্রবণ মনের লঘঘুপক্ষ বিচরণ হয়তো কোথাও 
কোথাও ঘটেছে এবং তাতে বর্ণনার স্বাতৃতা অশিবার্ধভাবে বৃদ্ধি 
পেয়েছে কিন্তু ভীবালুতীর দ্বার। ইতিহাসের তথ্য কৌথাও বিকৃত হয়- 
নি অথবা চাঁপা পড়েনি । ইতিহাস-রচয়িতাঁদের সম্পর্কে সত্যাসতা 
নির্ধারণের যে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়গুলি নির্দেশ করেছেন তাতে 
তীর দেশ-বিদেশের ইতিহাস-বর্ণনীর সময় এ উপায়গুলি প্রয়োগের 
প্রচেষ্টা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় । 
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॥ কন্ট্রান্টিনোপ.ল ; এথেন্স, গ্রীস ও প্যারির লুভার মিউজিয়ামে 
গ্রীকশিল্পকলা ॥ 


|| ১ || 


পরিব্রীজক' গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশের এই আলোচনাগুলি গ্রন্থের 
তৃতীয় সংস্করণ থেকে সংযোজিত হয়েছে। তৃতীয় সংস্করণের 
বিজ্ঞাপন মংশে বলা হয়েছে যে, বিবেকানন্দের কাগজ-পত্র 
অনুসন্ধানের ফলে তার ডায়েরির মধ্যে সংবাদধর্মী যে ভমণ সম্পকিত 
তথ্য পাওয়া যায় সেইগুলিই এই অংশে পরিবেশিত হয়েছে । এই 
পরিশিষ্টাংশের আলোচনার পুবাহ্ছেই বল! প্রয়োজন যে, এই অংশের 
সাহিতাক মূল্য নেই বললেই চলে ; ইতিহাস-পর্যালোচনা ব. 
ভৌগোলিক বৃত্তান্ত-বর্ণনা অংশ খুবই সামান্য । গ্রন্থন-নৈপুণা 
প্রকাশেরও কোন চেষ্টা নেই, তবে ছোট ছোট সংবাদের ভিতর দিয়ে 
স্বদূর অতীত ও অক্ঞাত 'প্রাচীনের কিছু আভাস দেবার চেষ্টা আছে । 


কন্স্রান্টিনোপলের সঙ্গে তার যে প্রথম দৃ্টিবিনিময় ঘটেছে তাতে 
দেখেছেন, প্রাচীন শহরের জীর্ণতা বহন করছে এই দেশ । অপরিচ্ছন্ 
সংকীর্ণ গলিপথ, কাঠের বাড়ি--এর মধ্যেই রকমফের বৈচিত্র্যের 
জন্য একটি বিশেষ সৌন্দর্য অনুভব করেছেন। তারপর ক্রমশ: 
দেশের অভান্তরে প্রবেশ করে দেখেছেন শহর, বাজার, সমুদ্রের 
খাড়ি, বিদেশীদের কোয়াটণস+ হোটেল প্রভৃতি । প্রথম দিনেই 
সন্ধ্যার দিকে বুড়স্‌ পাশার দর্শন লাভের জন্য গমন করেন । পরের 
দিন বোটে চড়ে বাক্ফোর ভ্রমণে যাত্রা করেন ; কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা 
হাওয়ার জন্য নিকটবর্তা প্রথম স্রেশনে নেমে সঙ্গীদের নিয়ে 
অপর তীরে বোট ভাড়। করে ক্যাথলিক সম্প্রদায়তুক্ত কঠোর 
তপস্বীশাখাভূক্ত সন্যাসী পেয়র হিয়াসাস্থের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্ 
বাক্ষোরের অপর তীরে অবতরণ করেন এবং সেখান থেকে গাড়ি 
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ভাড়া করে উদ্দিষ্ট স্থানের গমনপথে স্থফি ফকিরের ঝাড়-ফুঁক করে 
রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন কলাকৌশল লক্ষ্য করেন। তারপর 
হিয়াসাস্থের সঙ্গে আমেরিকান কলেজ সম্বন্ধীয় কথাবার্তা শেষ করে 
আরবের দোকান, বিশ্যার্থী টর্ক দর্শন করে পুনরায় গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করেন। স্তাম্থলের ( কন্ট্রার্টিনোপলের রাজধানী ) মিউজিয়মের 
অবস্থান সম্পর্কে বলেছেন, গ্রীকবাদসাদের প্রাচীন অন্দরমহলে এই 
আধুনিক মিউজিয়ম বর্তমানে অবস্থিত। শবদেহ রক্ষা করবার প্রস্তর- 
নিমিত আধার ও তোপখানার উপর থেকে শহরের মনোরম দৃষ্ঠ 
দর্শন, বিদেশে দেশীয় ছোলাভাজার আম্বাদে অতিরিক্ত তৃপ্তি লাভ, 
তক আহার্ধ, স্কুটারীর কবরখান। ও প্রাচীন পাঁচিলের মধ ভয়ঙ্কর 
জেলখানা! দেখ। প্রভৃতি নান। প্রসঙ্গ ভাষ্যকারের মত বলে গেছেন। 
কোথাও বিশ্লেষণ অথবা ব্যাখ্যা নেই। বান্তি ও জাতি-প্রসঙ্গে 
কোথাও বিস্তৃত বর্ণনা নেই, যেন চলতে চলতে দেখা অথবা দেখতে 
দেখতে চলা--পথের ছু'ধারে দেখা দৃশ্য এবং কোন ব্যক্তির সঙ্গে 
হঠাৎ স্নক্ষাৎ লাভের বৃত্বাস্ত সংক্ষিপ্ত-সমাচারের মত বর্ণনা! করা 
হয়েছে। এ দেশের পররাষ্ট্রসচিবের অধীনস্থ কোন কর্মচারীর সঙ্গে 
ভোজন, জনৈক গ্রীক পাশা ও একজন আলবানি ভদ্রলোকের সঙ্গে 
দেখা ; এখানকার স্ত্রীলোকদের পর্ণাহীনতা এবং আরমিনিয়ানদের 
অসহায়তার কথ। বল। হয়েছে । আরমিনিয়ানদের সম্পর্কে তুলনা- 
মূলক ভাবে একটু দীর্ঘসৃত্রী আলোচনার অবকাশ স্থপতি করে বলেছেন 
যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে তারা বাস করে কিন্তু তাদের নিজস্ব 
দেশ বলে কিছুই নেই। তথাপি দেশরক্ষার প্রয়োজনে এদের ডাক 
পড়ে এবং হথলতান তাদের যুদ্ধে যোগদানের সর্তে ট্যাক্স মকুব করার 
উদ্দারত1! দেখান। এই প্রসঙ্গে এদের ধর্মসম্পর্কে ছুধলতার কথা 
বলতে গিয়ে স্বামীজী বেশ কৌতুকোজ্জল মন্তবা করেছেন । যুদ্ধে 
মৃত্যু হলে মুসলমানদের সঙ্গে এক কবরে সমাধিস্থ হবার আশংকায় 
এরা যুদ্ধে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। স্থুলতান মৃত্যুকালে মোল্লা 
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ও ক্রিশ্চান পান্রী উভয় সম্প্রদায়তুক্ত পুরোহিতকে উপস্থিত রাখার 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও এর! যুদ্ধে যোগদান না করে ট্যাক 
দেওয়াকেই নীতিগত ভাবে মেনে নেয়। বিবেকানন্দের এই প্রসঙ্গে 
সকৌতুক মন্তব্যটি উদ্ধার্য ঃ 
“...লড়ায়ে যখন ক্রীশ্চান ও মুসলমান ফৌজের শবদেহ-সকল 
একত্রে এক গাদায় কবরে পুঁততে বাধ্য হবে, তখন না হয় ছুই 
ধন্মের পাত্রীই (018919] 561৮1০৩) শ্রাদ্বমন্ত্র পড়ল; না হয় 
এক ধন্মের লোকের আত্মা, বাড়ার ভাগ অন্য ধন্মের শ্রাদ্ধ 
মন্্রগুলো শুনে নিলে |” 
পরিশেষে বর্তমান স্তাহ্থুলের বাদসার ক্লেশসহিষ্ণ, বুদ্ধিদীপ্ত, কঠোর 
কর্তবা-পরায়ণ চরিত্রের বর্ণনা করেছেন এবং পূর্বতন স্লতান 
মুরাদের অকর্মণ্যতার কথা বলেছেন । অতি ছুরবস্থা থেকে রাজ্য 
পুনর্গঠনে বর্তমান হৃলতানের কৃতিত্বের প্রসঙগও স্বামীজী স্বীকার 
করেছেন । 


|| ২ || 


কন্ছ্বান্টিনোপলের পরে স্বামীজী গ্রীসের উদ্দেশে যাত্রা করেন। 
স্থিরসমুদ্রের উপর দিয়ে জাহাজ এক দিন ও একরাত্রি অর্থাৎ দেড় 
দিন চলার পর 001467) 17017) ( স্থবর্ণ শুঙ্গ ) ও মারমোর! দ্বীপে 
এসে পোৌঁছায়। মারমোরা দ্বীপপুঞ্জে প্রথম দর্শনীয় বস্তু যেটি 
স্বামীজীর চোখে পড়ে সেটি গ্রীক ধর্মমঠ | এই মারমোরা ছ্বীপ- 
পুঞ্জের অবস্থান এসিয়া ও ইউরোপের মধ্যবত্ত ভূখণ্ডে হওয়ায় উভয় 
দেশের অধিবাসী প্রাচীনকালে এখানে ধর্মশিক্ষা করতে আসত এবং 
স্বামীজী এই অঞ্চলের ধর্মমঠটি প্রাচীনকালে ধর্মশিক্ষার উপযুক্ত ও 
স্ববিধাজনক স্থান বলে বর্ণনা করেছেন। পরের দিন সকালে 
মেডিটরেনি দ্বীপপু্ড (ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ) ভ্রমণ করতে গিয়ে 


দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ ৬০৩ 


স্বামীজীর সঙ্গে মাদ্রাজে পাচিয়াপ্পার কলেজে পরিচিত প্রোফেসর 
লেপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে । এখানে একটি ছীপে প্রথমে তার 
চোখে পড়ে একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং সমুদ্রতীরে এই ভগ্ন 
মন্দিরটির অবস্থিতি দেখে নেপুচুনের মন্দির বলেই তিনি অনুমান 
করেন । সন্ধ্যার পর গ্রীসের রাজধানী এথেন্সে স্বামীজী জাহাজযোগে 
উপস্থিত হন, কিন্তু আইনগত বিধি-নিষেধ অনুযায়ী পরের দিন 
সকাল বেলা তিনি জাহাজ থেকে তীরে নামবার হুকুম পান । 
তীরবর্তী শহর অর্থাৎ বন্দর-সংলগ্ন শহরটির নাম পাইরিউসটি । 
বন্দরটির সৌন্দর্য াকে মুগ্ধ করেছিল, যদিও কয়েক জন ঘাগরাপরা 
গ্রীক ছাড়া ইউরোপীয় বন্দর থেকে একে গথক্‌ করে চেনবার 
কোন উপায় নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তার পর দেশের 
অভান্তারে তার প্রথম দর্শনীয় বন্ত্ব প্রাচীন প্রাচীর, যা এথেন্সকে 
বন্দরের সঙ্গে সংযুক্ত করত । শহরের বাড়ি-ঘর ও রাস্তার পরিচ্ছন্নতা 
তাকে মুগ্ধ করেছিল। বাজবাড়িটি সম্পর্কে বলেছেন যে, এটি 
বিশালবাপক নয়, প্রস্ত ছোট । সেই দিনই পাহাড়ের উপর 
অবস্থিত আকৃরোপলিস, বিজয়ার মন্দির ও পারথেনন প্রভৃতি দর্শন 
করেছেন, মন্দিরটি সম্পর্কে বলেছেন যে,এটি সাদ! পাথরের তৈরি এবং 
সেই সঙ্গে তার চোখে পড়েছে কয়েকটি প্রাচীন স্তাস্তর ভগ্রাবশেষ ' 
পরের দিন মাদ্‌মোয়াজেল মেলকাবির সঙ্গে এই সব পুনরায় দর্শন 
করতে গিয়ে এগুলি সম্পর্কে বন এতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে তার 
পরিচয় ঘটটেছে। দ্বিতীয় দ্বিন ওলিম্পিয়ান জপিটারের মন্দির. 
থিয়েটার ডাইওনিসিয়াস ও সমুদ্রতট পর্যন্ত পরিপ্রমণ করেছেন এব 
তৃতীয় দিন গ্রীসের প্রধান ধর্মস্থান এলুসির উদ্দেশে যাত্রা করেছেন । 
এই এলুসি সম্পর্কে সংঙ্গিপ্ত পরিচয়দান-স্ত্রে বলেছেন যে, এখানে 
ইঈতিহাস-প্রসিদ্ধ এলুসি-রহন্তের অভিনয় হত এবং এক ধনী গ্রীক। 
সেই প্রাচীন ভগ্নপ্রায় থিয়েটারটি নিজ ব্যয়ে নতুন করে তৈরি করে- 
দিয়েছেন। স্পার্টার কাছে প্রাচীন অলেম্পিক ক্রীড়ার পুনঃপ্রবর্তন 


১০3 স্বামা বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


হয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর সংবাদ তিনি দিয়েছেন 
যে, আমেরিকানর! এই ক্রীড়ার অনেক বিষয়ে জয়ী হয় কিন্তু গ্রীকরা 
স্পাটী থেকে এ প্রাচীন থিয়েটার পর্যস্ত দূরত্বের দৌড়- 
প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। বিবেকানন্দ যে সময়ে গ্রীন পরিভ্রমণ 
করেন, সেই বৎসরও তুকাঁদের সঙ্গে দৌড়ে গ্রীকরা এই বৈশিষ্ট বজায় 
রাখে। চতুর্থ দিনে রুশ দেশীয় স্টীমারে ইজিপ্ট যাত্রার উদ্দেশ্যে 
বন্দরে এসে উপস্থিত হন, কিন্তু সময়ের বিলম্ব থাকা অথবা 
জিনিস-পত্র তোলার কারণেই হোক জাহাজ ছাড়তে বিলম্ব হবে বলে 
জানলেন। এই হৃযোগে প্রাচীন শিল্পাচাষ জেলাদাস ও তার 
শিষ্ত্রয়- ফিডিয়াস, সিরন, পলিক্লেটের ভাস্কর্য দেখে আসেন । এই 
প্রসঙ্গে যাত্রী, গরু ও ভেড়ায় পূর্ণ রণজাহাজ সম্পর্কে তার মন্তবো 
বেদনার স্টুরটি বেশ স্পঈ' 


|| ৩ || 


নিবেকানন্দের জীবনট। যে সাধারণের কাছে কহ গভীর বিম্ময় 
ন্্টিকারী তা' আর একবার প্রমাণিত হবে গ্রীকশিল্প সম্পর্কে তার 
পথ্থান্ুুপুঙ্থ বিশ্লেষণের মধা দ্িয়ে। অধ্যাত্মরসে আপ্রত, মানব- 
চিন্তায় উৎসর্গাকৃত জীবন যে কলাবিষ্ঠার প্রতিও কৌতুহলপরায়ণ 
হতে পারে তা' বিবেকানন্দের শিল্পভাবন। সম্পর্কে অবহিত না হলে 
জানা যায় না। ফ্রান্সের পারি নগরস্থ লুভার মিউজিয়মে গ্রীক 
শিল্পকলা দেখে তিনি গ্রীকশিল্পের ক্রমবিবর্তনের ব্যাখ্যায় স্থানিপুণ 
শিল্প-সমালোচক হয়ে উঠেছেন । গ্রীকশিল্পের সর্বপ্রাচীন অবস্থাকে 
বলেছেন “মিসেনি' শিল্পের কাল। এই মিসেনি শিল্পের কাল 
নির্দেশ করেছেন, অজ্ঞাতপূর্ব কাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭৬ বৎসর 
পর্যন্ত । এসিয়ার শিলের অন্ুকরণেই এই শিল্পের উদ্ভব বলে তিনি 
জানিয়েছেন । 


দেশ-বিদেশ প্রসঙ্গ 


১০৫ 


্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে ১৪৬ খ্রীস্থপূবাব্দ পধন্ত হেলিশিক' বা যথার্থ 
গ্রাকশিল্পের কাল বলে তিনি নির্দেশ কবেছেন। গ্রীসে আচেনি 
বাজোর সঙ্গে এসিয়ার ঘোগন্থত্রেব সম্পর্কে 'মিসেনি' শিল্পেব উদ্ভব 
হয়েছিল, কিন্তু এই আচেনি রাজ্য দোরিয়ান জাতির দ্বারা মাক্রান্ত 
হওয়ায় গ্রীকর। এসিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে আশ্রয় নেয় এবং উপনিবেশ 
গাড়ে তোলে । এই উপনিবেশ বিস্তােব ফলে বাবিল ও ইজিপ্ডের 
নঙ্গে তাদের ঘোরতর সংঘর্ষের স্থষ্টি হয় এব, তার কলে গ্রীকরা 
এসিয়ার শিল্পরীতি পরিতাগ করে মৌলিক গ্রীকশিল্পের প্রবর্তনে 
সচেষ্ট হয়। প্ীকশিল্পের সম্পর্কে বলেছেন যে, প্রাকৃতিক স্বাভাবিক 
জীবনের যথাযথ জীবন্ত ঘটনাব শিল্প-রূপ দেওয়াই এদের বৈশিষ্টা । 
এই গ্রীকশিল্পকে ্বামীজী কানানুক্রমিকভাবে িনটি, যুগেব দ্বাবা 
শচহি* করেছেন । 

ীস্টপৃন ৭৭৬ থে.ক ৪৭ ্বী্টপৃবাব্দ পযন্ত “আকেহক' গ্রীক- 
শল্লেব কাল । এই যুগের শিল্প কল! সম্পর্কে বলেছেন বে, মতি গুলিতে 
ঈ্গীবানরু সজীবতা। ফুটে ওঠেনি, বরং পক্ত বা আড়ঈ। মঠিগুলিব 
ঠাট অল্প খোল। এবং সদা হাব্যময় ও ছু'পায়ে সোজা দাড়িয়ে, কোন 
মঙ্গভঙ্গি নেই_চুল দাড়ি সমস্ত সরলরেখাকাবে খোদিঃ এব' 
হের বস্বাবরণ স্ুবিন্যাস্ত নয়, দেহ থে;ক পতরনশীল । 

আর্কেইক' গ্রীকশিল্পের পরে ৪৭৫ খ্বস্পৃরান্ থেকে ৩২৩ শ্রীস- 
পূবাব্দ কাল “ক্লাসিক' গ্রীকশিল্পের কাল হিসাবে চিহ্নিত | এই 
ম্ণল্পের উন্নতি ও বিস্তারকাল এথেন্সের প্রভু প্রতিল্লার সময় 
খেকে আলেকজাগ্ারের মৃত্যুকাল পধন্ত এই অন্থবতী 
সময় । এই ক্লাসিক গ্রীকশিল্পের উন্নতি-স্থান এ দেশে পিলপানেশ 
ও আটিকা রাজ্যে । জনৈক কলাবিগ্ভানিপুণ ফরাসী-পগ্ডিতের 
অভিমতও এই প্রসঙ্গে জানিয়েছেন। সেই অিমতের নির্গলিতাথ 
এইযে, ক্লাসিক আ্রীকশিল্পের চরম উন্নতিকাঁলে শিয়মব্ধ রীতির 
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাব অর্জন করে এবং কোন দেশের 


১০৬ নামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


কলাবিধির অনুসরণে এই শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করেনি । বিধি- 
নিয়মকে অস্বীকার করে এই যুগের মৃতিগুলি ভাস্কর্ষের চূড়ান্ত নিদর্শন 
স্থাপন করে এবং আপন দেহে সজীবতার লক্ষণ বহন করে। এই 
ক্লাসিক গ্রীকশিল্প ছু'টি সম্প্রদায়ের মধ্যে দিয়ে ছু'টি বিশিষ্ট ধারায় 
উৎকর্ষত। অর্জন করে-_একটি “আটিক” ছিতীয়টি'পিলোপনেসিয়েন । 
এই আটিক সম্প্রদায়ের আবার একটি ধারায় মহাশিল্পী ফিডিয়াসের 
প্রতিভাবলে শিল্পস্থত্ির মধ্যে অপূর্ব সৌন্দর্যমহিমা ও দেবভাব 
পরিস্ফুট হয়ে মানবমনে চিরকালীন আবেদন স্থ্টি করে এবং এই 
অভিমত বিশিষ্ট ফরাসী-পণ্ডিত-সমধিত। আটিক সম্প্রদায়ের 
দ্বিতীয় ধারার শিক্ষক স্কোপাস এবং প্রযান্সিটেল। এই সম্প্রদায়ের 
শিল্পন্প্রির মূল, সর্ত হল শিল্পকে পর্ম থেকে বিছাত করে মানুষের 
জীবন বিবরণের সঙ্গে যুক্ত করা। 

ক্লাসিক গ্রীকশিলের দ্বিতীয় সম্প্রদায় পিলোপনেসিয়েন নামে 
পরিচিত এবং এই ধারার প্রবর্তক পলিক্লেট এবং লিসিগ্ন নামে 
ছু'জন শিল্প-শিক্ষক। এদের একজন খ্রীনপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে 
এবং অপর জন শ্রীষ্পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। এদের 
শিল্প সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য হল মানব শরীরের গঠনগত পরিমাপ শিল্পে 
যথাসাধ্য বজায় রাখ! । 

৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে খ্রীন্টপুৰ ১৪৬ সাল পর্যস্ত অর্থাৎ আলেক- 
জাগারের মৃত্যুর পর থেকে রোমানদের দ্বারা আটিক! বিজয়কাল 
পর্বন্ত এই অন্তর্বতাঁ সময় গ্রীকশিল্পের অবনতি কাল বলে স্বামীজী 
নির্দেশ করেছেন। এই সময়ে গ্রীকশিল্পে জাকজমক ও মৃত্তিগুলি 
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড করে নির্মাণ করার দিকেই প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। 
পরবর্তীকালে শ্রীস রোমান-অধিকৃত হওয়ায় শ্্রীক শিল্প প্রাচীনের 
অন্্করণ ও মান্তুষের মুখাকৃতির ভ্ুবন্থ নকল ছাড়া কোন নৃতনত্বের 
সু্টি করতে পারেনি । 

শিল্প সম্বন্ধে বিবেকানন্দের কি গভীর অনুরাগ ও পর্যবেক্ষণ 


দেশ-বিদেশ গ্রস্ ১০ 


শক্তি ছিল তা” গ্রীকশিল্পের পর্যালোচনার মধ্যেই প্রমাণিত হয়। 
তার ভূয়োদশিতার পরিচয় পরিব্রাজকের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে 
আছে। গ্রন্থারস্তেই লক্ষ্য কর! যায় যে, গঙ্গার গতিপথ বর্ণনা! ও 
সাগরসঙ্গমে জেম্স ও মেরী নামে ছুটি বালির চড়ার অবস্থান প্রভৃতি 
নির্দেশ করে ভারতবর্ষের একটি বিশিষ্ট জলপথের পরিচয়কে প্রাজ্ঞ 
ভৌগোলিকের মত তুলে ধরেছেন। জাহাজের ক্রমোন্নতি সম্পর্কে 
বর্ঁনা দিতে গিয়ে কাঠ কেটে চাকা তৈরি থেকে আধুনিক 
বাম্পীয়পোত ও রণপোতের পর্যন্ত নিখুত পরিচয় বিবৃত 
করেছেন। জাহাজের কর্মচারী এবং প্রত্যেকের ব্বতন্ত্র পরিচয় 
ও দায়িত্ব বহনের খুঁটিনাটি তথ্যও পাঠকের 'কাছে সরবরাহ 
করেছেন। দেশ-বিদেশ সম্পর্কে বলনে গিয়ে একটি জাতির 
অভ্যু্থান থেকে বিকাশ পরযস্ত সুদীর্ঘ বৃত্তান্ত সংহত ভাবে তথ্যনিষ্ঠার 
সঙ্গে তুলে ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে প্রতোক দেশের ভৌগোলিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক পরিচয়কেও সমন্বিত করেছেন। 
সর্বশেষে বিস্ময় স্ট্ি করেছেন অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় দিয়ে। 
গ্রীকশিল্পের বৈশিষ্ট্য নির্দেশে করতে গিয়ে ধিভিন্ন বিভাগ, 
উপবিভাগ থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে গ্রীকশিল্পকলার 
ইতিহাসকে শিল্প-অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছেও সহজবোধ্য করে 
বিবৃত করেছেন। বিবেকানন্দ পরিব্রাজকের এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে 
এত অসংখ্য বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন যে, পাঁঠকের বিন্দুতে সিন্ধ 
দর্শনের স্বযোগ ঘটেছে। 


লা 


॥ বিিবকানান্দর ইতিহাস-চেতনা ॥ 


দেশ ও জাতির সাবিক উৎকর্ষতা বিধানের জন্ত ইতিহাস-জ্ঞান 
একটি অপরিহার্য উপাদান । ইতিহাসের স্ুত্রেই সংকীর্ণতার 
উম্মোচন ঘটে ; ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের এবং বৃহৎ মানব জাতির পরিচয় 
হয়। অপরকে জানার স্বযোগ যেমন স্থপ্টি করে তেমনি অনিবার্ষ- 
ভাবেই আত্মান্ুসঙ্ধান ঘটে । ইতিহাসের প্রাচীন বিস্তৃত প্রান্তরেই 
রাষ্্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি অবস্থার সঙ্গে 
আধুনিক জনজীবনের পরিচয় স্থাপিত হয় এবং আমাদের অজ্ঞতা ও 
সংকীর্ণতার অবসান হয়। কোন জাতি অথবা দেশকে উন্নততর 
এবং মহত্তর জীবনোপলন্ধির দ্বারপ্রান্তে পৌছে দেয় ইতিহাস-জ্ঞান | 
ব্রিটিশ কবলিত ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতার আন্দোলন ঠিক দানা 
বেঁধে উঠতে পারেনি, সেই সময়ে দেশ ওজাতির প্রাচীন ইতিহাসের 
অনুসন্ধান যেমন শুরু হয় তেমনি বহির্ভারতের ইতিহাসকেও জাতির 
সামনে তুলে ধরার চেষ্টা চলতে থাকে । উনিশ শতকের বাঙলা 
দেশের মনীষীমাত্রেই ইতিহ।[সের প্রতি. অনুরাগী ছিলেন । তার! 
মনে করতেন জাতির প্রাণে স্বদেশ সম্পর্কে আত্মশ্লাঘা বোধ জাগিয়ে 
তুলতে না পারলে পরাধীনতার কলঙ্ক উপলব্ধি করার মত চেতনা- 
বোধের স্ফুরণ ঘটবে না। জাতীয় জাগরণের জিয়ন-কাঠি এই 
ইতিহাস। বিবেকানন্দের “পরিব্রাজক' গ্রন্থে বহির্ভারতের ইতিহাস 
বর্ণন! প্রসঙ্গে ভারতের সঙ্গে যোগস্থত্রের দিকৃটি স্পষ্ট করে তোলার 
চেষ্টা আছে এবং এই স্থুত্রে অন্তুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, দেশ ও 
ক্তাতির মুক্তি কামনায় উৎসর্গাকৃত-প্রাণ স্বামীজী দেশবাসীর অন্তরে 


বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন৷ ৮২ 


টপ 


স্বদেশের প্রতি গৌরববোধ সঞ্চারের জন্যও সচেষ্ট ছিলেন; তাছাড়া 


সাধারণ পাঠকের সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচয় সাধনের 
আন্তরিক প্রয়ালও ছিল । 


বিবেকানন্দের সহোদর ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার *৮/21]1 
৬152110109১ [0801091 & 01019 গ্রন্থে লিখেছেন যে, 
পিত। বিশ্বনাথ দত্তের গ্রন্থাগারে কয়েক খণ্ড সম্পূর্ণ রোমের ইতিহাস, 
জুলিয়াস সীজারের জীবনী, সুইডেনের রাজা দ্বাদশ চালসের জীবনী 
প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। স্বামীজী কলেজে দর্শনশান্থের সঙ্গে ইতিহাসকে ও 
পাঁঠাবিষয় পে গ্রহণ কবেছিলেন এবং এই স্রত্রে গ্রীনের লেখ। 
ইংরেজ-জাতির ইতিহাস এবং ফুরোপের প্রাচীন ও আধুনিক 
ইতিহাস পড়েন ।১ গ্রতরাং এ কথ নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত যে, 
বিবেকানন্দের ইতিহাঁস সম্পর্কে শ্রীতিবোধ একান্ত ছাত্রাবস্থা থেকেই 
জন্মেছিল এবং তাৰ সেই স্বগভীর ইতিহাস জ্গনের পরিচয় 
“পরিত্রাজক' গ্রন্থের সবত্র ছড়িয়ে আছে । বাঙল! দেশের ইতিহাসের 
দীনত। সম্পর্ক তার গভীর অন্তবেনা সিংহল-শ্রমণ বর্ণনা প্রসঙ্গে 
প্রকাশ হায়ে পড়েছে * 


“সিলোনিরা আপনাদের ইতিহাস উত্তঃরূপে লিখে বেখেছে। 
আমাদের মত নয়-_খালি আধাটে গল্প ।” 


এই বেদনাবোধ তার অন্তরের এত গভীরে প্রথিত হয়েছিল যে, 

ভূমধাসাগরের তীরবর্তী ভূ-খণ্ডে স্থুউচ্চ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যু্থান 
ও অবসান -বৃত্তীস্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে পুনরায় প্রকাশ হয়ে 
পড়েছে এবং সেই সঙ্গে বাঙালীর আধিক দেন্ত যে ইতিহাস রচনায় 
কতদূর অন্তরায় স্থ্টি করেছে তাও তিনি না বলে পারেননি ঃ 

১. বিশ্ববিবেক-ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর "স্বামী বিবেকাননেএ 


ইঈতিহাসিক চেতনা ও রাস্্বীয় আদর্শ” প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচন' 
করেছেন। 


১১৩ স্বামী বিবেকানন্দের পৰিভ্রাজক 


“আমাদের বাঙল। ভাষায় কিছুই নাই। হবে কি করে ?--এক 
বেচারা ১০ বৎসর হাড়গোড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যদি এই 
রকম একথান। বই তরজমা করে তো সে নিজেই ব! খায় কি, 
আর বই বা ছাপায় কি দিয়ে ।” 
ইতিহাস হিসাবে প্রচারিত বাঙলার ইতিহাস যে যথার্থ ইতিহাস 
নয় এই খেদোক্তি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিবেকানন্দের বন্ুপূর্বে 
প্রকাশ করেছেন £ 
“এ ইতিহাস নহে--এ সতাও নহে-এ পিতামহীর উপন্যাস 
মাত্র 1%১ 
এইরূপ আক্ষেপ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্য প্রবন্ধেও পাওয়া যায় ঃ 
“বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয় 
তাহা কতক উপন্তাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার 
পরপীড়কদ্দিগের জীবনচরিত মাত্র 1৮২ 
দেশ-বিদেশের ইতিহাস সম্পর্কে স্বামীজীর কৌতুহলটাই শেষ কথা 
নয়, ইতিহাসের তথ্যস্তপ থেকে সত্য উদ্ধার সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক 
বিশ্লেষণমুখী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তাতে গবেষণা-নির্ভর 
ঈতিহাস-পাঠক হিসাবে তাকে অনিবার্রূপে চিহ্িত করতে হয়। 
প্রাচীন গ্রীস ও রোমের প্রসঙ্গে আলোচনা! করতে গিয়ে তিনি 
একটি বিস্তত অধ্যায় জড়ে ইতিহাস-কথ। থেকে কিভাবে প্রামাণ্য 
সত্যকে সন্ধান করতে হয় তার বৈজ্ঞানিক কৌশলটি নিষ্ঠাবান্‌ 
ইতিহাস পাঠকের কাছে ধারাবাহিক ভাবে বাখ্যা করেছেন । এই 
প্রসঙ্গের মুখবন্ধেই তিনি ইতিহাস পাঠকের কাছে একটি প্রাসঙ্গিক 
ও মৌলিক প্রশ্নের অবতারণ। করেছেন £ 
“কেড দয়া কোরে একটা পুস্তকে যা হয় লিখেচেন বল্লেই 
১. বঙ্ধিমচন্্র ট্রোপাধায়-__বিবিধ প্রবন্ধ : বাক্গালার ইতিহাসের ভথ্]ুংশ। 


২, এ - এ £ বাঙ্গালার ইতিহাস সম্পর্কে 
কয়েকটি কথা । 


বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতন! : ৯ 


কি সেটা সত্য হল? লোকে, বিশেব সে কালের, অনেক 

কথাই কল্পনা থেকে লিখতো, আবার প্রকৃতি,এমন কি, আমাদের 

পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অল্প ছিল; এই সকল কারণ 

গ্রন্থোক্ত বিষয়ের মত্যাসতোর নিদ্ধারণে বিষম সন্দেহ জন্মাতে 

লাগল ...* 
হ্বতরাং প্রাচীন ইতিহাস পড়তে গেলে খুব সতর্ক হওয়া প্রয়োজন 
বলেই তিনি নির্দেশ করেছেন । এই সতর্কতার সৃত্রগুলি ক্রমান্বয়ে 
যুক্তি, বিশ্লেবণ ও উদ্বাহরণ সহযোগে ব্াখ্যা করেছেন। ইতিহাস 
বিবৃত ঘটনার সত্যাসত্য যাচাইয়ের প্রথম উপায় সম্পর্কে বলেছেন-- 
একজন গ্রীক এঁতিহাসিক যদি বলেন ভারতবর্ষে কোন এক সময়ে 
চন্দ্রগুপ্ত নামে এক রাজা ছিলেন; তখন প্রথমে অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন যে, এই রাজার পরিচয়টি ভারতবর্ষের এ সময়কার কোন 
গন্ধে উল্লেখিত হয়েছে কিনা । এ সম্পর্কে নিশ্চিত হলে সন্ধান করতে 
হবে এ রাজার সময়ের কোন মুদ্র। বা বাড়ির সঙ্গে তার নাম সংযুক্ত 
মাছে কিনা । এই সত্চলি পূরণ হলে ইতিহাস বিবৃত ঘটনাঁকে 
প্রামাণ্য বলে তখনই মাত্র গ্রহণ কর] উচিত হবে বলে তিনি মনে 
করেন। 

দ্বিতীয় উপায় সম্পকে বলেছেন ; কোন একটি ঘটনা! সিকন্দর 
বাঁদসার সময়ে উল্লেখিত হয়েছে, অথচ তার মধো ছু'একজন রোমক 
বাদসার উল্লেখ আছে এবং এই উল্লেখকে প্রক্ষিপ্ত বলেও প্রমাণ 
করা অসম্ভব। তখন সেই ঘটনাটি সিকন্দর বাদ্‌্সার সময়ের নয় 
নলেই গ্রহণ কর! উচিত | 

তৃতীয় বিচারপদ্ধতি নির্দেশ করেছেন ; একটি ধারাবাহিক একই 
রীতিতে বিবৃত কোন কাহিনীর মধো বিপরীত রীতিতে অপ্রাসঙ্গিক 
কোন বর্ণনার বিস্তার ঘটলে সঙ্গত কারণেই সেই অংশকে প্রক্ষিপ্ত 
বলে মনে করতে হবে। এই ভাবে নান৷ প্রকার সন্দেহ, সংশয়, 
প্রমাণ প্রয়োগ করে আধুনিক গ্রস্থতত্ব নির্ণয়ের বিগ্তা আবিষ্কৃত 


১১২ স্বামী বিবেকানন্দের পরিব্রাজক 


হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। আধুনিক বি্তাবলে ও বৈজ্ঞানিক 
যুক্তির দ্রুত পদসঞ্চাবে মুলীকিক বৃত্তান্ত সমৃদ্ধ ঘট না অবিশ্বাস্য বলে 
ঘোধিত হতে থাকে । 

পঞ্চম, বষ্ঠ ও সপ্তম উপায় প্রসঙ্গে বলেছেন ; ইউরোপে সংস্কৃত 
ভাষার প্রবেশ এবং ভারতবধে, ইউফেটিস নদীতটস্থ দেশ ও মিসর 
দেশের প্রাচীন শিলালেখের পুনঃপঠন; ভূগর্ভ বা পর্বতপাশ্বস্থ প্রাচীন 
লুক্কায়িত মন্দির প্রভৃতির আবিষ্ধিয়া এ সকল দেশের ইতিহাস-জ্ঞান 
উদ্যাটনের সহায়ক । ধমীয় গৌঁড়ীমির জন্য বাইবেল বা নিউ 
টেস্টামেণ্টের মত য্াহুদ্দি ও ক্রিশ্চানদের ধর্মগ্রন্থ বিশ্লেষণ বহুকাল 
পর্ন্ত নিষিদ্ধ ছিল এবং বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রাণহানিরও 
আশংকা ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই সকল গ্রন্থের নিচার-বিশ্লেষণ 
হয়েছে। বিবেকানন্দ এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে সাধুবাদ জানিয়ে 
বলেছেন, বিদেশীরা হিন্দু প্রভৃতির ধর্গপ্রন্থের যেমন বেপরোয়া 
বিগ্লেষণ করেন তেমনি যাকুদি ও ক্করিশ্চান ধর্মপুস্তকগুলি বিচালে 
যেন অনুরূপ সৎংসাহস দেখান। এই অআভিমতের দ্বারা বিশেষ 
পক্ষপাতিত্বের প্রতি যে ইঙ্গিত করেছেন তারও সঙ্গতকারণ 
নিদেশ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, মস্পেরো নামে এক 
পণ্ডিতের মিসব ও বাবিলের প্রত্বতত্বেরে উপর লিখি 
'িস্তোয়ার আসিএন ওরিআতাল নামে ফরাসী গ্রন্থের ইংরেজী 
তর্জম। তিনি পড়েন এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ম দেখতে গিয়ে এই 
গ্রন্থের প্রসঙ্গ ওঠায় তিনি মিউজিয়মের অধ্যক্ষের কাছে শোনেন যে, 
হনুবাদকের ক্রিশ্চান ধর্মের প্রতি গৌঁড়ামির জন্য মূল গ্রন্থের বিবৃত 
হথ্যকে তিনি অনেক বিকৃত করেছেন। পরে মুল ফরাসী গ্রন্থ প1$ 
করে শ্বামীজী অধাক্ষের অভিমতের সারবত্ত! উপলব্ধি করেন এব 
ধর্মীয় গৌড়ামির গলদ স্পষ্ট বুঝতে পেরে ইতিহাসের বিকৃতির কারণ 
নিদেশ করেন। 

আধুনিক জাতিবিগ্ঠা ইতিহাস নির্ণয়ের আর এবটি ওয়োজনীর 


বিবেকানন্দের ইতিহাস*চেতন! ১১৩ 


কুঞ্চিকা বলে তিনি জানিয়েছেন । মানুষের রং, চুল, চেহারা, মাথার 
গঠন, ভাষা প্রভৃতি দেখে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে কয়েকটি 
শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অন্ততূন্ত করা যায়। এই জাতিবিষ্ঠা-সমধিত 
বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর পরিচয়স্থত্রে তিনি বলেছেন, কাফ্রীরা নিগ্রো- 
শ্রেণীর ; সীওতাল, আগ্ডামানি, ভিল, নেশ্্রিটো-শ্রেণীর ঃ লেপচা, 
ভূটিয়া, চীনি প্রভৃতি মোগল এবং নেপালি, বঞ্িঃ সায়েমি, মালাই, 
জাপানি, মোগলইভ, শ্রেণীভুক্ত । প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনিয়! 
ও বর্তমান ভারতের দক্ষিণদেশবাসী এবং ইউরোপের কয়েকটি 
অঞ্চলে যে সমশ্রেণীর মানুষ দেখা যায় তারা দ্রাবিড় হিসাবে পরিচিত; 
বর্তমান য়াহুদি, প্রাচীন বাবিল, আসিরি, ফিনিক প্রভূতি সম ভাষা- 
ভাষী মানুষরা সেমিটিক এবং সংস্কৃতের-সদৃশ ভাষাভাষী সোজ। 
নাক মুখ চোখ, রং সাদা, চুল কালো 'বা কটা, চোখ কাল বা 
নীল-_-এই সব বেশিষ্ট্যে চিহিত জাতি আরিয়ান্‌ (আর ) নামে 
পরিচিত। বর্তমান সকল জাতিই বিভিন্ন গোর্টীর রক্ত-সংমিশ্রণে 
স্্টি হয়েছে, কিন্তু মূল নরগোষ্ঠীর ও মূল-ভাষাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠরাউ 
এক একটি দেশে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। দেহের রঙ. 
কালো বা সাদা! জলবায়ুর প্রভাবে স্থপতি হয়নি, এবং জাতি-মিশ্রণে 
যে রঙের তারতম্য ঘটেছে--এই আধুনিক মতটি তিনি পাঠককে 
ইতিহাসের সত্যাসত্য নির্ণয় ও ইতিহাস রচনার পদ্ধতি নির্দেশের 
সমাপ্তিতে জানিয়েছেন । 

সুগভীর প্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিনিষ্ঠতা নিয়েই স্বামীজী দেশ- 
বিদেশের ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক সকল তথ্য তার ভ্রমণ-কাহিনীতে 
পরিবেশন করেছেন। মাদ্রাজ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছেন, দক্ষিণ 
ভারত শৈবপ্রধান দেশ; কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজের 
প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও বাঙলা দেশে তার প্রভাব এবং 
শঙ্করাচার্য, মধ্বাচার্য প্রমুখ দক্ষিণ ভারতীয় ধর্মপ্রবর্তকের প্রভাবে 
ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের ধর্মীয় নেতাদের প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গও 


৮ 
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উল্লেখ করেছেন । উত্তর ভারতের মুসলমান সআ্রাটদের অপ্রতিহত 
গতিরোধে মাদ্রাজের প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সম্পর্কে তিনি সপ্রশংস 
মভিমত ব্যক্ত করেছেন £ 

“এই দক্ষিণ-দেশেই-যখন উত্তর ভারতবাসী, "আল্লা হু 

আকবর, দীন্‌ দীন” শব্দের সামনে ভয়ে ধনরত্ব ঠাকুর দেবতা 

্বী পুত্র ফেলে ঝোড়ে জঙ্গলে লুকুচ্ছিল, _রাজচক্রবর্তাঁ বিদ্যান- 

গরাধিপের অচল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল” 

ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সভ্যতাগঠনে  মানদ্রাজের তামিল স্মেব 
শাখার দান ;£ জ্যোতিষ, ধরন্নকথা, নীতি ও আচারের কাছে বাবিল 
সভ্যতার খণ; পুরাণকথায় বাইবেলের পুষ্টিসাধনে ; মিসরি সভ্যতার 
বনিয়াদগঠনে, আর্ধসভ্যতা ও সংস্কৃতির পুণ্িসাধনে দক্ষিণ 
ভারতের দান সম্পকে অনেক তথ্যসমদ্ধ এতিহাসিক বৃত্তান্ত 
পরিবেশন করেছেন ৷ দক্ষিণীদের বাহক আচার-আচরণ,» রীতি- 
নীতি, আহাধ প্রভৃতি নান' সংবাদ তিনি দিয়েছেন | 

সিংহল প্রসঙ্গে প্রথমেই রামায়ণ-বণিত রাম ও রাঁবণের কথ' 
বলেছেন এবং সিংহলবাসীরা নিজের দেশকে যে লঙ্কা হিসাবে 
পরিচয় দিতে রাজী নয় তাও উল্লেখ করেছেন ; যদিও স্বামীজী 
সেখানে রামচন্দ্র ও তার পূর্বপুরুষের কিছু পৌরাণিক নিদর্শন লক্ষ। 
করেছেন। তার পর বিজয় সিংহের লঙ্কায় গমন এবং সেখানে 
আতিথ্য গ্রহণ ও বিশ্বাসঘাতকতার কথা বর্ণনা করে সিংহলে 
অশোকের প্রচেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও বর্তমানে বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের 
প্রাধান্য প্রভৃতি বু তথ্য দিয়েছেন । এই বৌদ্ধধর্মীবলম্বীদের ধর্ম- 
বিরোধী কার্ধকলাপের কয়েকটি ঘটনাকে তিনি বেশ সরসভাবে তুলে 
ধরেছেন এবং প্রসঙ্গতঃ অন্যান্য দেশের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সিংহল- 
বাসীদের বৌদ্ধধর্মের পার্থক্যও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন । সিংহলের 
প্রাচীন অবস্থা থেকে বর্তমান পর্যস্ত-_ এই স্ৃবিস্তুত ইতিহাস খুব 
সংক্ষিগুভীবে আলোচিত হলেও পূর্ণাঙ্গতার আন্বাদ এনে দেয়। 
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এডেনের পরিচয় দিতে গিয়ে বিবেকানন্দ বলেছেন যে, এর 
প্রধান পরিচয় বন্দর হিসাবে হলেও বর্তমানে সামরিক গুরুত্বপুর্ণ 
অঞ্চলরূপে ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে বিবেচিত হচ্ছে । প্রাচীন 
ইতিহাস প্রসঙ্গ বর্ণনায় আরবদের হাতে রোমানবাদ্‌সা প্রেরিত 
্বীসধর্ম প্রচারকের হত্যা এবং উপযুক্ত শাস্তিবিধানের জন্য হাব্সি 
রাজার কাছে রোমানবাদ্‌সার অন্থুরোধ এবং ক্রমান্বয়ে আরবের উপর 
ঈরাঁণ, পতু গীজ, তুরস্কের আধিপতা ও পুনরায় আরবের স্বাধীনতা- 
অর্জন প্রভৃতি বহু এঁতিহাসিক পট-পরিবর্তনের ঘটন বিবৃত হয়েছে 
সাম্প্রতিক কালে ইংরেজের এডেন ক্রয় করা এবং ইউরোপের প্রায় 
সকল দেশের যুদ্ধ জাহাজের রসদ সংগ্রহের জন্য এডনকে ও রেড-স'র 
টপকূলবর্তাঁ অঞ্চলকে ঘটি হিসাবে বাবহার করা প্রভৃতি নানা তথ্য 
দিয়েছেন। 

মিসর, মারব ও স্য়েজের বর্ণনায়, মিসব প্রসঙ্গে প্রথমেই 
বলেছেন, এ দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধম, চিকিৎসাবিষ্যা, দর্শন ও 
স্থাপত্যচচার প্রাচীন এঁতিহ্যের কথা এবং মিসরি সভ্যতার বিস্তারে 
দক্ষিণ ভাবতীয় তামিলদের ভূমিকাও উল্লেখ করেছেন। মিসরের 
বাদ্‌সাদের পিরামিড রচনার পশ্চাতে বিভিন্ন সংস্কারের কথা বলে 
এর সঙ্গে আরবের চিকিৎসায় “মামিয়া' নামে ওধধের সংযোগটিও 
বর্ণনা করেছেন। মৌর্যসআট অশোকের প্রচেষ্টায় মিসরে বৌদ্ধ- 
ধর্মের প্রসার ও থেরাপিউট্‌, অস্সিনি, মানিকি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব এবং তাদের ভিতর থেকে খ্রীস্ধর্মের উদ্ভবের কাহিনী বিবৃত 
হয়েছে। বিভিন্ন বিষ্যাচর্চা ও বিদ্বজ্জনের সমাবেশে একদিন যে 
আলকসন্দড্রিয়া নগরী গৌরবজনক পরিচয় লাভ করেছিল খ্রীস্থী- 
ধর্মের গৌঁড়ামিতে কি ভাবে তা” ধ্বংস হল তা"ও বর্ণনা করেছেন । 
মরুময় আরবদেশের বলশালী আরবদের দৈহিক গঠনের মুগ্ধ প্রশংসা 
করেছেন স্বামীজী এবং গ্রীষ্টানদের ধর্মীয় গৌড়ামি ও জাঠদের বর্বরতায় 
প্রাচীন ইউনান ও রোমানসভ্যতা নির্বাপিত হালে পুথিবীব্যাপী 
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আধিপত্য বিস্তারের দুবার শপথ নিয়ে এই আরবরা একদিন ঘর 
ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে বলে তিনি জানান । স্থুয়েজ প্রসঙ্গে, এই জল- 
পথের স্থষ্টির ইতিবৃত্বাস্ত জ্ঞাপন করেছেন এবং ভারতবর্ষের পণ্য 
এই জলপথের দ্বারা বাহিত হয়ে কি ভাবে বহিবিশ্বের সমৃদ্ধি রচনায় 
সহায়তা করেছে সেই তথ্য পরিবেশনেই তিনি অধিক গুরুত 
দিয়েছেন। বনু প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে জলপথে 
যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বিদেশীদের তৎপরতার কথাও 
জানিয়েছেন । 

ভূমধ্যসাগরের তীরবতর্খ দেশগুলির রাজতন্ত্রের উত্থান-পতন, 
সভ্যতা -সংস্কৃতির বিকাশ ও বিলুপ্তি, ধর্মবিস্তারের প্রতিযোগিতা 
গভীর মননশীলতা ও এঁতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে স্বল্পপরিসরে বর্ণনা 
করেছেন । গথ, ভ্যাগ্ডাল প্রভৃতি ববরদের দ্বারা রোমানসাত্রাজা 
আক্রমণ থেকে কন্ছ্ান্টনোপলের পতন পর্স্ত ইউরোগীয় ইতিহাসের 
মধ্যযুগ এবং পরবর্তীকালে সভ্যতা -সংস্কৃতির পুনরভ্যুর্থান এবং তার 
প্রভাবে ইউরোপের উন্নতি ও আধুনিক যুগের ন্ৃচনা পর্যস্ত 
আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন মিসর, ফিনিসিয়া, ফিলিস্টিন, 
বাবিল, আসীর, রাণী সভ্যতার সংমিশ্রণে ভূমধ্যসাগরের 
তীরবর্তী ভূভাগের এই সভ্যতার উদ্ভব হলেও গ্রীকজাতির ভূমিকা 
যে সর্বাধিক তা* স্পষ্ট করে জানিয়েছেন । আবার জাতিতত্বের 
দিক্‌ থেকে দেখিয়েছেন যে, সেমিটিক জাতিবর্গ ও ইরাণী, যবন, 
রোগক প্রভৃতি আধজাতির সংমিশ্রণে গঠিত জনসমাজের মিলিত 
উদ্যোগে এই সুপ্রাচীন সভ্যতার উদ্ভব। ইউরোপে আধুনিক 
সভ্যতার বিস্তারের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তুকাঁ মুসলমান- 
নেতা ওসমানের দ্বার। কন্স্রান্টিনোপল আক্রান্ত হলে গ্রীক-পণ্ডিত- 
মণ্ডলী তাদের পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত জ্ঞান-ভাগার নিয়ে প্রাণভয়ে 
পশ্চিম ইউরোপের দিকে পলায়ন করে এবং সেই স্ত্রে ইংরেজ, 
জামান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক সভ্যতা বিস্তার 
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লাভ করে । গ্রীকসভ্যতাকে শ্রীন্টানদের সভ্যতার পুর্ববর্তীই কেবল 
বলেননি বরং এই সভ্যত। শ্রীন্টানদের সংস্পর্শে বহুলাংশে নষ্ট হয়েছে 
বলে ্বামীজী জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন মিসরের পুরাণ- 
কথা, জাতি পরিচয়, “আল্লা শব্দের উত্তব, গ্রীঘ্ধর্মের উৎপত্তি ও 
যাছদি জাতির পরিচয়দান সুত্রে তিনি বনু অজ্ঞাত তথ্য সাধারণের 
বোধগম্য করে পরিবেশন করেছেন । 

ইউরোপের এঁতিহামগ্তিত দেশ ফ্রান্স ও ফ্রান্সের অনুকরণে 
নবগঠিত জার্মান দেশের আলোচনায় তুলনামূলক পদ্ধতির অন্নুসরণ 
করেছন । ফরাসী সভাতার মহাকেন্দ্র প্যারিসকে অপুর্ব কাব্যকথার 
আশ্রয়ে বর্ণনা করেছেন। জাপান প্রসঙ্গে যেমন প্যারিসের স্থুল 
অন্থুকরণের কথা বলেছেন তেমনি অধ্যবসায় ও কর্মশক্তিতে নব- 
জাগ্রত জার্মানের গৌরবের কথাও আলো চন! করেছেন । 

অস্টিয়ার পূর্বগৌরব ও তার বর্তমান হতমান অবস্থা, প্রুশিয়ার 
অগ্রগতি, ইতালির অত্যুর্থান ও আসন্ন পতনের সম্ভাব্য কারণগুলি 
যথেষ্ট এঁতিহাসিক বিজ্ঞতার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গত: 
অস্থিয়ার পারিবারিক মাদার অংশীদার হবার জন্য নেপোলিয়ানের 
অস্রিয় রাজপরিবারের কন্যাকে বিবাহ ও তার করুণ পরিণতির কথা 
বিবৃত করেছেন। ইউতালীর অভ্যর্থানে অস্্রিয় রাজপরিবারের 
ধর্মগুরু পোপের শোচনীয় পরিণতির দিকৃটি যেমন তুলে ধরেছেন 
তেমনি ইংল্যাণ্ডের কুপ্রামর্শে ইতালীর সৈন্যবৃদ্ধি, রণপোত সংগ্রহ 
ও আফ্রিকার সাত্ত্রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা তার আসন্ন ধ্বংসের কারণ 
বলে স্বামীজী উল্লেখ করেছেন । অস্রিয়া-শাসিত হুঙ্গারির অধিবাসীর৷ 
তুর্ক বংশোদ্ভূত বলে এদের চরিত্রে যুদ্ধপ্রিয়তা! এসেছে বলে তিনি 
জানিয়েছেন এবং সেই কারণে অস্ট্রিয়ার কবলমুক্তির জঙ্য এর! 
ক্রমাগত সংগ্রাম করে চলেছে। সমগ্র ইউরোপে সংস্কৃত সমধর্মী 
ভাষা-বিরোধী ইন্দো-ইউরোপিয়ানগোর্ঠীর বাইরে যে অল্প কয়েকটি 
জাতি আছে হুঙ্গারিয়া৷ তার অন্যতম । 
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তুরস্ক সম্পর্কে স্বামীজী প্রদত্ত বিবৃতিটি একটু দীর্ঘ । এই তুরস্ক 
জাতির প্রাচীন বাসস্থান "চাগওই' হিমালয় ও হিন্দুকুশ পর্বতের 
উত্তরে অবস্থিত ছিল। দিল্লীর মোগলবাদসাহ বংশ, পারস্য 
রাজবংশ, কন্ঠ্রীন্টিনোপল-অধিপতি ও হুঙ্গারিয়ান জাতি এই 
চাঁগওই তুকী-বংশোদ্ভূত। প্রাচীন তুকাঁরা যাযাবর শ্রেণীর ছিল 
এবং এদের অনেকে এখনও মধা এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে 
অনুরূপ জীবনযাপন করে। এর পূর্বে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী ছিল এবং 
পরবর্তা কালে মুনলমানধর্ম গ্রহণ করে । আফগান, গান্ধার প্রভৃতি 
দেশে এদের বৌদ্দধর্মীলম্বী পূর্বপুরুষের! অপূর্ব স্থাপতা-কীতি 
মঠ, মন্দির, স্তূপ নির্মাণের মধা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে ; পরবর্তীকালে 
মুসলমানধর্মাবলম্বী উত্তরপুরুষেরা এগুলিকে কেবল ধ্বংসই করেনি, 
বরং এই সব কীতি মনুয্যস্থষ্তি বলে অস্বীকার করে। তুকাঁদের বর্বর 
আক্রমণে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মধ্য দিয়ে এদের মানসিক 
সংকীর্ণতার নগ্ন পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তুকাঁজাতির প্রাচীন ধর্মীয় 
বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন, এর! সর্প পূজায় বিশ্বাসী ছিল। 

পরিশিক্ অংশে কন্ষ্রার্টিনোপল ও এথেন্সের আধুনিক পরিচয় 
তুলে ধরেছেন এবং প্াযারির লুভার মিউজিয়মের বর্ণনায় প্রাচীন 
গ্রীকশিল্পের একটি ধারাবাহিক ' এতিহাসিক বিবর্তনের পরিচয় 
দিয়েছেন। গ্রীকশিল্পের ইতিহাস-বর্ণনায় বিবেকানন্দ দক্ষ চিত্র- 
সমালোচকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন । 

উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে বিশ্ব-ইতিহাসের যে রথচক্র 
আবতিত হয়েছে প্রাটীনকাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তার 
বিস্তারিত খুঁটিনাটি ব্ণনায় বিবেকানন্দ তাব গ্রন্থকে অযথা 
ভারাক্রান্ত করে তোলেননি : , অথচ বিষয় ও তথ্য -নির্বাচনে এত 
গভীর বিচক্ষণত1 অবলম্বন করেছিলেন যে, নির্বাচিত তথ্যই সমগ্রতার 
স্বাদ এনে দিয়েছে। আবার এই উতিহাস-বর্ণনায় বহিহিশ্বের 
সভ্যতা -সংস্কৃতিকে ভারতবর্ষ কিভাবে পু করেছে তারও ইতিহাস- 
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সমধিত বনু সংবাদ তিনি একান্ত গ্রাসঙ্গিকত] বজায় রেখেই বর্ণন। 
করেছেন। তার ব্বদেশ ও ম্বজাতি সম্পর্কে গভীর মমত্বের এ একটি 
বিশিষ্ট পরিচয়। তাই বলা অন্তায় হবে না যে, বিশ্ব-ইতিহাস 
পধালোচনার সমম্ৃত্রে তার ব্বদেশগ্রীতিও সমান্থত হয়েছে। ইতি- 
হাসের আলে। ফেলে তিনি অতীতকে কেবল অনুসন্ধান করেননি, 
সেই সঙ্গে বর্তমানের বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যাের সষ্াবা পবিণিকেও 
নির্দেশ করেছেন । 


